ভারতের ধনতীন্ত্রিক ধিকাশের ভূমিকা! 


প্রিয়ভোষ মেত্রেয় 





বতুসাগর গ্রস্থমালা--৯ 


প্রথম মুদ্রণ 
১৫ই চেত্র, ১৩৬২ 
দ্বিতীয় পরিবদ্ধিত সংস্করণ 
আঘাঢ় ১৩৬৭ 


প্রকাশক 
দেবকুমার বস্থ 
শজে; পণ্ডিতিয়া রোড 
কলিকাতা-২৯ 


প্রচ্ছদ শিল্পী 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 


বর্ণলিপি 
চারু খ! 


ব্লক 
প্রভাত চল দাস 
১১1১ হরিপাল লেন 
কলিকাত।-৬ 


মুদ্রণ 
নিউ গ্রীনুর্গা প্রেস 
শ্রীগৌর চন্দ্র পাল 
২/১ কর্ণওয়ালিশ ই্রীট 
কলিকাতা -৬ 


পরিবেশক 
গ্রস্থজগৎ। কলিকাতা 


বাংলা ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধির জন্য বাংল! ভাষায় বহুবিধ পুস্তক প্রকাশ ও 

প্রচারের প্রয়োজন। বহুবিধ বিষয়ে নান! পুস্তক ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করাই এই 

রত্বমাগর গ্রন্থমালার' উদ্দেন্টু। সকলই রত্ব যাহা মন ও জীবনকে সারবান 
করে। গ্রন্থগুলি এই কাজে সাহায্য করিবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস। 

সম্পাদক-_দেবত্রত মুখোপাধ্যায় 

মনোজ ভট্টাচার্য্য 

দেবকুমার বন্থ 


উৎসর্গ 


"অধ্যক্ষ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ, উপাধ্যক্ষ প্রশুদ্বস্বত্ত বস্ত্র, অধ্যাপক 
শনক্ষত্রকুমার রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীঅসিত সেন 
শরদ্ধাম্পদেযু-_ 


নিবেদন 


“তারতেব ধনতান্ত্িক বিকাশের ভূমিকার পরিবদ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত 
হ'ল। নূতন সংস্কবণে ইতিহাসগত পঠভূমি এবং ধনতাসন্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে 
ওতঃপ্রোতভাবে জডিত বাজনৈতিক ও সমাজ মানস বিবর্তন প্রসঙ্গে নতুন 
ছুটি অধ্যায় সংযোজিত হ'ল। 

পিতৃদেবের (৬ক্ষিতীশ চন্দ্র মৈত্র) প্রেবণায় প্রথম এই পুস্তক রচনার 
কাজে হাত দিই-_-তার জীবিতকালে রচনা শেষ করতে পারিনি বলে, 
অপরিসীম ক্ষোভ থেকে গেল। 

বিশ্ববিশ্রাত বৈজ্ঞানিক ৬ডাঃ মেঘনাদ সাহার কথাও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মবণ করছি। বইটি রচন1 কালে তার কাছ থেকে অনেক উপদেশ পেয়েছি । 

স্থবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৃতপূর্বব মিণ্টে। অধ্যাপক 
ভাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার বইয়ের ভূমিক! লিখে দিয়েছেন 
_তাকে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। / 


ক গা রি রা 


ধ্নতাস্ত্বিক বিকাশের অর্থনীতিক পটভূমি, ইংরেজ আগমনের পরবর্তীকালে 
ভারতের অর্থনীতিক অবস্থা ইংরেজ অন্ুস্থত শাযননীতি ও তার প্রতিক্রিয়া 
নৃতন অর্থনীতি ও নুতন প্লেণী, বিদেশে কুলি চালান সমসাময়িক সমাজ ও 
রাষ্ট্রীয় মানম-_এই কটি অধ্যায়ে বইটি ষম্পূর্ণ। 

বইটিকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অর্থনীতিক ইতিহানও বলা চলে। 
নির্ভরশীন পরিসংখ্যানের (96860156০81 90 ) অতাবহেতু পরিসংখ্যানের 
সাহাযো বক্তব্যকে উপস্থাপিত কর! যস্বব হ'ল না। সরকারী কাগত্ধ প্জ, 
কমিটি রিপোট, এবং প্রামাণ? বইয়ের সাহাাষ্য নিয়েছি। আমাদের দেশে 
পরিসংখ্যানের সাহায্যে অর্থনীতিক ইতিহাস, বিশেষ করে শতাব্দী পূর্ব্বের 
ইতিহাস্‌ লেখা দুরূহ | 

ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থনীতিক ঝ্বিশ্লেষণ পুর্ণাঙ্গ হ'তে হ'লে ও শিল্পগাত 
উৎপাদন, মৃল্যত্তর, মূলধন, প্রকৃত মজুরী, জাতীয় আয়, বাজার ও মুত্রাগত 
'অর্থনীতির পরিধি, ব্যা্কিং ব্যবস্থা, এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও গতি 


প্রকৃতির আলোচনা পরিসংখ্যান-__ভিত্তিক হওয়। প্রয়োজন। আমাদের দেশের 
উল্লিখিত বিষয়গুলির শতাবা পূর্বের নির্ভরশীল পরিসংখ্যান আজও দুর্লভ । 
ংখ্যাতত্বের উদ্ধারের চেষ্টা হওয়! আজ প্রয়োজন। 

যতদিন পর্য্স্ত এ ব্যাপারে আমরা সাথক হ'তে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত 
অর্থনীতিক ইতিহান লেখার এই সীমাবদ্ধত1 আমাদের ন্বীকার ক'রে নিতেই 
হবে। 

এই অবস্থায় ইতিহাসগত ঘটনাও বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা 
করেছি। 

ধনতাস্ত্রিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক মানস বিকাশ অক্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উত্তব সমসাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক মানসকে প্রভাবিত 
করতে বাধ্য । তাই নিতান্ত দীন ও খব্বিত হলেও তারতে সেদিন গড়ে ওঠ! 
ধনতান্ত্বিক অর্থনীতিক পরিবেশ আমাদের রাজনৈতিক বিকাশকে ও বিবর্তভনকে 
যে তাবে প্রভারিত করেছিল তার গতি প্রক্কৃতিও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচন! ' 
এবারে নৃতন অধ্যায় হিসাবে যুক্ত করা হ'ল। 

আধিক প্রসঙ্গ, ক্রান্তি, ভারতবর্ষ, মানস এবং অভিযাত্রী (আসাম ) 
সাময়িক পত্র পত্রিকাগুলিতে বইটির বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন 
সমছ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। সংশ্লি সম্পাদক মহাশয়দের কাছে আমার ধণ 
স্বীকার করছি। 

অগ্রজ শ্রীযুক্ত সম্তোষ কুমার মৈত্রের উৎদাহ এই বই রচনায় অন্যতম 
প্রেরণ! হিসাবে কাজ করেছে। 

প্রকাশক মহলে স্থপরিচিত, সুলেখক বন্ধুবর দেবকুমার বনু মহাশয়ের 
আহ্কুল্যেই এই সংস্করণ গ্রকাশন| সম্ভব হ'ল। তার কাছে আমি খণ স্বীকার 
করুছি। 

পরিবন্ধিত সংস্করণ রচনায় গ্রস্থপঞ্ধী ও পাওুলিপি এবং প্রুফদেখার কাজে 
গ্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি শ্রীমতী রমলাদেবী মৈত্রেয়ের অকু& সাহাষ্য 
না পেতাম তবে এই সংস্করণ প্রকাশে বিলক্ষণ বিস্ত ঘটত। 


ইত্ডিয়ান ট্রাটিটিক্যাল ইনৃষ্টিটিউট ] ইয়ারের 


কলিকাতা -৩৫ 


প্রাক্‌-কথ৷ 


আমি শ্রীমান প্রিয়তোষ মৈত্রেয়ের “ভারতের ধনতান্ত্রিক 
বিকাশের ভূমিক1” নামক পুস্তকর্ানি পাঠ করিয়াছি। 
এই পুস্তকে ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক 
জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবি্ট হইয়াছে । প্রাচীন কালে ভারতীয় 
শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। এই 
উন্নতি ও প্রসিদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যস্ত 
অব্যাহত ছিল। খ্যাতনাম! বিদেশী লেখকগণ লিখিয়া- 
ছিলেন যে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের, উৎপন্ন শিল্প 
সামগ্রী এশিয়া এবং ইউরোপের অনেক অংশে প্রেরীত 
হইত কিন্তু ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য বিদেশী 
বণিকদের এবং ইংলগ্ডের শাসন কর্তাদের নানা প্রকার 
অত্যাচার ও অবিচারের ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য 
ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হয়। এসকল কথা মনীষে রমেশচন্দ্র দত্ত 
এবং খ্যাতনামা! বিচারকবর মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে 
প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ভারতবাসীদিগকে জানাইয়াছেন। 
প্রিয়তোষ ৈত্রেয়ের আলোচ্য পুস্তকখানি সহজ ও সরল 
ভাষায় এবং নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত হইয়াছে-_ইহার বহুল 

্রচার হইলে আমি সুখী হইব। 
ক্্ীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


€।১এ, বিদ্যাসাগর স্তর, এম, এ, (কলি), ডি. এস-সি. 
কলিকাতা ইকন (লগ্ন), বার-্এট-ল 


বিষষ্বস্তচী 


অর্থনৈতিক পটভূমি 
অথথ নৈতিক পটভূমি--২ 
কোম্পানী আমলের প্রাকৃকাঁল 
রাজ নৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার 
বণিক পুজি ও শিল্প পুঁজির দ্বন্দ 
১৮১৩ ও ১৮৩৩ এর চার্টার 
সেদিনের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও মূলধন 
উনিশ শতকে ভারতে শ্রেণীবিস্তাসের বিবর্তন 
বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান 
সম-সাময়িক সমাজ-মানস 
পরিশিষ্ট (১) উনিশ শতকের চার্টার 
আইন ও ভারতের অর্থনীত্িক বিবর্তন 
(২) ভূমিনীতি ও ভূমিসম্পর্ক 
(৩) অমদানী-রপ্তানী, 
উৎপাদন ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
সম্পর্কে পরিসংখ্যান । 


অর্থ নৈতিক পট-ভূমি 
(১) 


ভারতে ইংরেজ আগমনের সাথে একদিকে যেমন আমাদের 
সমাজ-মানসের অপরদিকে তেমনি জাগতিক জীবনের আধুনিক- 
কালীন্‌ বিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পফ্িত। ইংরেজ-আগমনের মধ্যে 
দিয়ে, তাঁদের অনিচ্ছাসত্তেও, ভারতীয় সমাজ-মানস এক নব- 
মানসের সাথে পরিচিত হয়। আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষ যখন 
তার সামন্তযুগীয় অর্থনীতির অন্তিম সীমায় উপস্থিত এবং বণিক- 
তন্থগত মূলধন পরিমাণ ও বিস্তৃতির দিক দিয়ে পরিগুষ্টি লাভ 
করেছে, তখন ভারত এক নূতন অর্থনীতিক ক্রিয়া-কন্ম্ের আম্মা 
পেল। অবশ্য এই নৃতন অর্থনীতিক ক্রিয়াকন্ম্বের বৈষয়িক ক্ষেত্র 
ভারতে মোটামুটিভাবে যদিও প্রস্তুত ছিল, তথাপি বিদেশী ইংরেজ 
তদের স্বকীয় স্বার্থে ভারতের মাটিতে এই অর্থনীতির স্বাভাবিক 
অগ্রগতিকে সেদিন পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে স্তব্ধ করে দিয়েছে । 
ফলে শেষ অবধি, যে বিবর্তন ঘটেছিল, তা খণ্ডিত ও বিকৃত । 

ইংরেজ-আগমনের গুরুত্ব বুঝতে হ'লে, সমসাময়িক অর্থনীতিক 
কাঠ।মোর একটি মোটামুটি পরিচয় গ্রহণ করা দরকার । 

১৮ শতকের শেষভাগে দেখা যায়, ভারতীয় জনজীবন স্বয়ং 
সম্পূর্ণ, স্বয়ং শসিত কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে ভিন্তি ক'রে অনমনীয় 
ও কঠোর অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোতে আবদ্ধ। এই জীবন- 
ধার! দীর্ঘকাল ধরে অনুস্থত বলেই বোধকরি, এই সংস্কৃতি ও সমাজ 
কাঠামে! সুসংগঠিত ও দু-ভিত্তিক হ'য়ে উঠেছিল । এই জীবন- 
ধারার ঠাস-বুনুনি সহজেই সেদিন উপলব্ধি করা যেত। যুদ্ধ- 
বিগ্রহের ফলে কোথাও কোথাও সামান্ত আঘাত লেগে থাকলেও 
জীবন-যাত্রার কাঠামো অক্ষত ছিল এবং ইংরেজ-আগমনের 
প্রাকৃকাল অবধি অনুস্থত হয়েছিল। 
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গ্রামগুলি সব জাতিভেদ প্রথাঁয় সংগঠিত ছিল আর জাতি 
(০95053)-গুলি ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। আর তাই ভূসম্পত্তির 
মালিকানাও ছিল যৌথ । 

প্রধান যান-বাহন ছিল সেদ্দিন গরুর গাড়ী-আর যাতায়াত 
ভ্রমণও ছিল খুব কম। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ_ উচ্চতর 
জীবনমান সম্পর্কে ধারণাও ছিল না। তাই জীবিকা অজ্নের 
কারণে দেশান্তরে যাবার প্রয়োজনবোধও ছিল না। পরিবারগুলি 
একই গ্রামে বংশপরম্পরায় শ্দীর্থকাল বসবাস করত । কালেভদ্ডে, 
ধন্মীয় বা আত্মীয়স্বজনের বিবাহাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামান্তরে 
যেতে হত। প্রত্যেকটি পরিবার তাদের দৈনন্দিন সকলপ্রকাঁর 
প্রয়োজন গ্রাম থেকেই মেটাতে পারত। সামান্য কিছু লোক 
ছাড়া প্রায় সকল লোকেই ক্ষেত খামারের কাজ করত। অবশ্য 
খুব সুক্ষ ও সুন্দর হাতের কাজ ও ম্ু্দক্ষ কারিগরীবৃত্তিও অন্যতম 
জীবিক। বলে গণ্য হ'ত ।% 

চাঁষের ক্ষেত-খামারগুলি ক্ষুদ্রায়তন-ভিত্তিক ছিল এবং বীজ- 
নির্বাচন, সার দেওয়া এবং উৎপাদন-পদ্ধতি, বলাই বাহুল্য অত্যন্ত 
মনুন্নত ছিল--অনেকটা ১৭৫০এর পর্বের যুরোপের মত অবস্থাই 
চলছিল । জল-সেচের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই খুব শোচনীয় ছিল। 
বড় বড় খামারের ক্ষেত্রে পশুর সাহাষ্যেও চাষবাসের কাজ করা 
হ'ত। তবে যেসব পশুর জন্য স্বল্প ব্যয়ের প্রয়োজন সেইসব 
পশু এবং সস্তা দরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হ'ত। 

চাষী ও কারিগর এবং কারিগরদের মধ্যে বিভিন্ন পর্য্যায়ে 
ব্যাপক বৃত্তি-বিভাগ প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকটি বৃত্তিই বংশগত । 
শিল্পী, কারিগর এবং নিম্নবৃত্তির লোকের! বিশেষ বিশেষ পরিবারদের 
জন্য কাজ করবার বংশপারম্পরিক অধিকার ভোগ করত। 
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জীবন-যাত্রা৷ খুবই সরল এবং অনণড়ম্বর ছিল । কামার, কুমোর, 
ছুতাঁর, ধোপা, নাপিত, মুচি, তাতি, জোলাঃ গোয়াল, চৌকিদার 
এবং মেথর--এরাই সেদিন জীবনযাত্রার সকল প্রয়োজন মেটাতে 
পারত। এই বিভিন্ন বৃন্ভিতে নিযুক্ত জনেরা এবং পুরোহিত 
ব্রাহ্মণের! যা উপার্জন করত, তা টাকায় দেওয়া হ'ত না, পণ্যে 
দেওয়া হ'ত। আর তাও কাজ প্রতি দেওয়া হ'ত না, বছর বা 
ছয় মাসের কাজের হিসাবে দেওয়া হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে 
উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হ'ত, কোন ক্ষেত্রে নিদিষ্ট 
পরিমাণ বিশেষ শস্তে দেওয়া হ'ত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 
পারিশ্রমিক হিসাবে জমির নির্দিষ্ট অংশের ব্যবহারের অধিকারও 
দেওয়া] হ'ত। কি এবং কতট] কাজ করতে হ'বে-__তার ভিত্তিতে 
পরিবারের হিসাব কর] হ'ত। যেমন ধোপার বেলাতে পরিবারের 
প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের সংখ্যার ভিত্তিতে হিসাব ধরা হ'ত । আবাঁর 
নাপিতের বেলাতে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের হিসাবে ধরা হ'ত । কামার 
ও ছুতারদের বেলায় কতকগুলি লাঙ্গল তৈয়ারী হ'বে তার ভিত্তিতে 
অথবা নিযুক্তদলের ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের হিসাব কর হ'ত । 

সাধারণ কীচামাল যা” হাতের কাছেই মিলুত তাই উৎপাদনের 
কাজে ব্যবহার করা হ'ত । গ্রামের মধ্যেই যে বনজঙ্গল ছিল তা 
থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে ঘরবাঁড়ী, আসবাব যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
তৈয়ারী কর] হ'ত । অবশ্য ছু' একট] জিনিষের ক্ষেত্রে লাঙ্গলের 
ফলক তৈরীর জন্য যে সামান্ত লোহ। লাগত তা"ও অনেক সময় 
দূর দেশ থেকে আনতে হ'ত । অর্থাৎ কিব। কাচামাল, কিবা 
তৈয়ারী পণ্য কোনটার জন্যই তেমন যানবাহনের প্রয়োজন ছিল 
না আর যেহেতু গ্রামের মধ্যেই সব আবদ্ধ তাই রাস্তাঘাট তেমন 
স্থগঠিত এবং সুদূরপ্রসারী হবার প্রয়োজন ছিল না। আবার 
বাজার, বাঁণিজ্যও তেমন ব্যাপক ও সুসংগঠিত ছিল না। কারণ 
গ্রামের মধ্যেই সবকিছু উৎপাদিত হ'ত, প্রস্তুত হত এবং ভোগ- 
ব্যবহার করা হ'ত। এইসব স্থানীয় বাজারে বাইরের ছু” একটি 
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গ্রাম থেকে কালেভদ্রে, দূরদেশ থেকে কিছু পণ্য ও ক্রেতাদের 
আগমন ঘটত। আর তাছাড়া উৎপাদনট সেদিন নিতান্তই 
কোনরকমে জীবন-ধারণের উপযোগী পর্যায়ে ( 9819515067009 
1০56] ) ছিল--তাই উদ্বত্ত ছিল না ফলে বাজার গড়ে উঠা 
সম্ভব হয়নি । 

ভোগ্য পণ্যের প্রাচৃধ্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। উৎপাদক দ্রব্যের 
(2:09000675 £09০95) সংখ্যাও তাই স্বভাবতঃই খুব অল্প ছিল। 
অতি সাধারণ হাতে তৈরী কৃষি যন্ত্রপাতি ও কুটীর শিল্পের 
উপযোগী কিছু সামান্য যন্ত্রপাতি প্রচলিত ছিল। কাস্তে-লাঙ্গল, 
করাত, চরক। ও তাত এই ধরণের সাধারণ উপাদান তৈয়ারী হ'ত। 
অথচ সেগুলি যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হ'ত। 

সেদিনের ভারতের কারিগরর] কুটীর শিল্পকম্মে স্থ্দক্ষ ছিল! 
এইসব বৃত্তি সাধারণতঃ বংশ ও জাতিগত ছিল এবং সেদিন তাঁদের 
ধারণ। ছিল, এইসব বৃত্তি কখনও বদলানে যায় না-কেন না তা? 
ঈশ্বর-নির্দেশিত। পিতার বৃত্তি সন্তান বিন প্রতিবাদেই গ্রহণ 
করত কারণ কোনরূপ আপত্তি করাট। ঈশ্বর ও ধন্ম-বিরোধী ছিল 
বলেই তাদের বিশ্বা্ধ ছিল। 

সেদিনের এই গ্রামীণ অর্থনীতিতে, ক্রেতা, বিক্রেতা, কারিগর 
শিল্পী কৃষক সবাই ঘনিষ্ট প্রতিবেশী-_অত্যন্ত পরিচিত--আর তাঁই 
কেউ কাউকে ফাকি দিয়ে বেশী লাভ করবার রীতিট। প্রচলিত 
ছিল না। ফরিয়াদের (10190101001) ) মুনাফারও কোন অস্তিত্ব 
ছিল না । 

চিরাচরিত গতানুগতিক বৃত্তি, বহুদিনের প্রচলিত যন্ত্রপাতি ও 
পদ্ধতির সাহায্যে একই ধরণের উৎপাদন, গরু, মহিষ, উট, গাধা, 
শুকর, হীস, মুরগী প্রভৃতি পশুপালনের কাজে বংশানুক্রমিক ভাবে 
মানুষ নিযুক্ত থাকত--কোন পরিবর্তন চোখে পড়ত না। কেবল 
ছেদ পড়ত, যদি হঠাৎ প্রাকৃতিক ছুর্য্যোগ ঘ'টে অন্নাভাব স্যষ্টি করত 
অথব। পাহাড় পর্বত এলাক। থেকে জমির জন্য আক্রমণ ঘটত । 


রাজনৈতিক, কিংবা ধশ্্ অথবা বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কিছু সংখ্যক নগরী পরিলক্ষিত হত । সেদিনের গ্রাম-কেন্দ্রিক 
জীবনে এই নগরীগুলিই ছিল একমাত্র ছেদ। রাঁজদরবারগুলি 
উৎপাদনের এক বিরাট অংশ ভোগ করত এবং বনুসংখ্যক 
কন্মচারী, পারিষদবর্গও অমাত্যদের পালন করত। দেশের অর্থ- 
নৈতিক উৎপাদনের যা' উদ্ত্ত থাকত তা* সমস্ত জমিদার, রাজাদের 
বিলাস ব্যসনেই ব্যয় হ'ত। উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হ'ত 
ন1। গ্রামের ও নগরের ভোগ্য কাঠামো! ও পণ্যের মধ্যে কোন 
মিল ছিল না। বেশ কিছু সংখ্যক সদগর ও কারিগর সেদিন 
রাজদরবারের ও রাজধানীর জীবনযাত্রার উপযোগী চাহিদা এবং 
ধনী সদাগর, জমিদার ও তাথ যাত্রাদের রপ্তানী বাণিজ্যের চাহিদা 
মেটাবার কাজে নিযুক্ত থাকত। 

অত্যন্ত দক্ষ অসংখ্য কারিগর সুক্ম নানারকম হাতের কাজের 
পণ্য তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকত এবং এক শ্রেণীর বণিক এদের 
অর্থ সাহায্য করত। সদাগররা সেদিন বিশেষ প্রভাবশালী 
ছিল। শিল্পী, কারিগরর। কি এবং কত পরিমাণ উৎপাদন করবে, 
সে সম্পর্কে নির্ঘেশের জন্য এবং মূলধন ওৎবিক্রয়ের জন্য এইসব 
সদাগরের উপর নির্ভরশীল ছিল ।% 

মুরোপে বা ইংলগ্ডে প্রাক শিল্প বিপ্লব কালে প্রচলিত 
সামস্ততান্ত্রিক ভূম্বামী জমিদারদের মত কোন শ্রেণীর ভারতের 
কৃষি অর্থনীতিতে ১৯ শতকের মধ্যকাল অবধি সেদিন অস্তিত্ব 
ছিল না_ভারতের এবং এশিয়ার ভূমিব্যবস্থার এ এক অভিনব 
বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুসলমান রাজাদের 
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রাজত্বকালে যে সকল সামস্ততান্ত্রিক ভূম্বামীশ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করা যায়, তার! সেদিন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কতকগুলি গ্রামের রাজার 
প্রতিনিধি হিসাবে কর আদায়ের অধিকার ভোগ করতেন । ভারতে 
ইংরেজ রাজত্বের কালেও জমিদারদের মত জমির ওপর কোন 
মালিকানা সেদিনে স্বীকৃত ছিল না। তারা সেদিনে কেবল রাজার 
জন্য এই সকল গ্রাম থেকে রাঁজস্ব আদায় ক'রে যা পেতেন তার 
একটি অংশ নিজেরা রেখে রাজাকে বাকী অংশ দিতেন । 

প্রাক বৃটিশ আমলে ভারতের মাটিতে 72120: ব্যবস্থার কোন 
অস্তিত্ব দৃষ্ট হ'ত ন1। 

আরও একটী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেদিন নবাব, 
সুলতান, রাজাদেরও জমির উপর কোন মালিকান। স্বত্ব ছিল না। 
তারা উৎপাদনের একটা অংশ কেবল রাজস্ব হিসাবে পেতেন । 
ভূমি ছিল গোটা গ্রামীন গোষ্ঠি বা পঞ্চায়েতের মালিকানায় এবং 
ভূমি কখনই রাজার সম্পত্তি বলে গণ্য হত না। সামস্ততান্ত্রিক ও 
রাজকীয় কোন ব্যবস্থাতেই সেদিনে জমিতে কৃষককুল ছাড়া অন্য 
কারও মালিকানা অন্বীকৃত ছিল। হিন্দ্ুঃ বৌদ্ধ এবং মুসলমাঁন 
কোন শাসকের আমে কৃষককুলকে জমির এই মালিকান। থেকে 
বঞ্চিত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
সেদিন জমিতে কৃষকদেরও ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না 
-_-অধিকার গ্রামের সকল কৃষকের সমষ্টিগতভাঁবে ছিল। তাই 
স্যার থমাস মুন্রো লিখেছিলেন, 1979-71-01 8556ভ12) 95 
81111) 0 (19 11)0191) 0:2011101). 
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১৮১৯ শতকের পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস যন্ত্শিল্প- 
আশ্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটবার আগে 
প্রায় সকল দেশেই সামস্ততান্ত্রিক কাঠামে! প্রচলিত ছিল। যদিও 
বিভিন্ন দেশে এই কাঠামো আবার বিভিন্নতর ছিল তবে মূলগত 
ভাবে একই ছিল। যেমন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল স্বয়ং সম্পুর্ণ 
এবং স্বয়ং শাসিত গ্রাম কেন্দ্রিক কাঠামো-_আবার যুরোপে দেখা 
যাঁয় 570010 ভিত্তিক কাঠামো । তবে এই কাঠামোর সব 
ক্ষেত্রেই অর্থ নৈতিক সামাঁজিক গতির মূল বৈশিষ্ট্য মোটামুটি একই 
ধরণের ছিল । প্রথমতঃ দেখি শ্রথ গতি হলেও কৃষি উৎপাদনের 
হার বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সাথে সাথে কৃষি আশ্রিত মানুষের ওপর 
সামস্তদের শোষনের চাপও বেড়ে চলেছিল। তাছাড়া, কৃষি 
থেকে বিচ্যুত জন ও কৃষি-বিদ্রোহের সংখ্যাও বাড়ছে__তাঁর ফলে 
সম্ভাব্য ( 00£97681 ) শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন ব্যবস্থাতে শ্রম বিভাজন নীতি ও ব্যবস্থা 
ক্রমশঃই সুদূর প্রসারী হতে থাকে এবং তার সাথে সাথে 
বণিক শ্রেণী এবং কারিগরদের ক্রমশঃই প্রাধান্য ঘটতে থাকে 
আর শেষতঃ এই উঠতি এবং ক্রমবর্ধমান বণিক শ্রেণীর ও 
ধনী কৃষকদের হাতে লক্ষনীয় ভাবে মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
আমাদের দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে ১৮১৯ শতকের 
প্রারস্তের এমন একট] অবস্থাই চোখে পড়ে । অবশ্য আমাদের 
দেশে এ অবস্থাটা একটু বিলম্বিত হয়েছিল-কারণটা! এখানে 
আলোচ্য নয়। উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থা ধনতান্ত্রিক ' বিকাশের 
অপরিহার্য পূর্বাবস্থা। কার্ল মার্স লিখেছেন, 41786 620910165 
1001)65 5762161) 00 0০০0206 08016811501 096 0152 1910 
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রাখতে হবে শুধুমাত্র বণিক মূলধন গড়ে উঠলেই শিল্পায়ন মূলক 
মূলধনের বিকাশ ঘটে না। আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য 
করা গেছে যখনই এই বণিক বুর্জোয়া তাদের ব্যবস1 বাণিজ্য 
প্রভৃতিতে স্বযোগ স্্ববিধা লাভ করেছে তখন ত।রা সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থার সাথে আপোষ করতে দ্বিধা করেনি-_অনেকট বিলম্বিত 
ধনতান্ত্িক বিকাশের কালে নিজেদের প্রাধান্য সুরক্ষিত হয়ে গেলে 
শিল্পগত বুর্জোয়াদের সামন্ত স্বার্থের সাথে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে 
আপোষ করতে যাওয়ার মতই । এই বিকাশ মূলধন প্রকৃতি 
নির্ধারিত । এই মুলধন অর্থ (0907795) প্রস্থৃত এবং যে সম্পদ অর্থের 
আকারে রয়েছে সেই অর্থেই মূলধনের অস্তিত্ব । এই কারণেই 
টাকার প্রচলনগত বিনিময় থেকে এবং প্রচলনগত বিনিময়ের ফল 
হিসাবেই মূলধন উদ্ভূত হয়ে থাকে । কাঁজেই ভূমিগত সম্পত্তি 
থেকে মূলধন গড়ে ওঠেনা । মূলধন উদ্ভূত হয় বণিক এবং 
মহাঁজনদের সম্পদ থেকে । 

পশ্চিম যুরোপে বণিকতন্ত্রগত (10610810019 ) সঞ্চয় বিপুল 
ঘটেছিল এবং য৷ উল্লেখযোগ্য তা হ'ল, এই বিপুল সঞ্চয় বিক্ষিপ্ত 
ছিল না- কেন্দ্রীভূত ( ০070০210108660 ) ছিল। পশ্চিম 
যুরোপের ভৌগলিক অবস্থান বণিক-মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে 
অনেকখানি অনুকূল ছিল” কেননা, এই দেশে দ্রেত 79918960101 
প্রসার লাভ করে এবং তার ফলে 20911000০ ও 11021019217 
বাণিজ্য অতি দ্রেত বিস্তার লাভ করেছিল। আরও একটা কারণ 
হ'ল, প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে দরিদ্রেতর থাকায় এবং 
সেদিন অর্থ নৈতিক দ্রিক দিয়েও অনেক দেশ থেকে অনুন্নত থাকায় 
পশ্চিম যুরোপ বিভিন্ন ধরণের £:০01০81 পণ্য-_-যেমন চা, মশলা, 
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নীল প্রভৃতি যা কাঁছেকুলে পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল, সংগ্রহের 
চেষ্টা করেছে এবং সাথে সাথে প্রাচ্যের অনেক ধরণের বস্ত্র গহনা, 
মুৎশিল্পপণ্য, প্রভৃতি আমদানী করার দিকে নজর দিয়েছিল। 
ব্যাপক ও সংগঠিত নৌ-যানবাহন ব্যবস্থার সাহায্যে এই প্রচেষ্টা 
ব্যাপক বাণিজ্যের পত্তন করেছিল এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল 
জলদন্্যুতা লুটতরাজ দাস ব্যবসায় এবং সোনার আবিষ্কার । 
ফলে সেদিন পশ্চিম যুরোপের বণিকদের হাতে বিপুল ধন সম্পত্তি 
সঞ্চিত হয়েছিল। 

আরও ব্যাপকতর ও সুসংগঠিত নৌ-যানের (78%188007) ) 
তাগিদে নূতন নুতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটতে থাকে এবং উন্নত 
ধরণের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন পদ্ধতি অন্ুশ্থত হতে থাকে। জাহাজ 
তৈরীর কারখানা, নৌ আভিযানের ও ব্যবসায়ের খাতিরে বিদেশ 
যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদন অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে । বিত্তবান বণিক শ্রেণী এই সব পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি 
স্ুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্বোশ্টে পণ্য তৈরীর (0391705900517)8) দিকে 
ঝুঁকে পড়েছিল। ধনী কারিগর (81058) বিত্তবান ব্যবসায়ীদের 
অর্থের সহযোগে তাদের ক্ষুত্রায়তন কারখানার (10912090601115) 
কাজ প্রসারিত করতে থাকে । শুধু তাই না, ধনী জমিদাররাও 
খনি প্রভৃতি ধনতানম্ত্বিক উত্পাদনের কাজে অগ্রসর হয়েছিল। 
অর্থাৎ বণিক মূলধন (70670817016 ০91651) ক্রমশঃই শিল্পগত 
মূলধনে রূপাস্তরিত হবার পরিবেশ স্থষ্টি হয়েছিল। এই পরিবেশের 
সার্থক রূপ নেওয়ার পক্ষে যে সর্ত অপরিহার্ধ তা হ'ল রাস্্ীয় 
স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন । বণিক পুণজি-পতি শ্রেণী নিজে 
থেকে কখনই শিল্পগত পৃ'জিতে ও ধনতন্ত্রে রপ নেয় না। এর জন্য 
প্রয়োজন রাষ্ট্রের সক্রিয় সমর্থন আর তাই এই রূপান্তর কালে 
সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে ধনতম্্ব আশ্রিত গণতাস্ত্রিক রাষ্ট্রের 
আবিভাব ঘটে । এই ধনিকশ্রেণী সেদিন ধনতান্ত্রিক সমাজের সংযত 
শক্তি রাষ্ট্রকে সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে অতি দ্রেত 


বটি 


ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের কাজে ব্যবহার করেছে। 
এই 'হ'ল পশ্চিম যুরোপে মুলধন সঞ্চয় এবং তার শিল্পায়নে 
রূপান্তরের ইতিহাস । 

আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডায় এই ইতিহাসের গতি 
একটু অন্ত রকম। পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদ অনুপ্রবেশ কালে এই সব 
দেশে একবারে আনকোরা নূতন ক্ষেত্র পেয়েছিল-স্থুরু থেকে 
কোন সময়ের জন্যেও ভিতর থেকে সামন্তযুগীয় বিধি-ব্যবস্থার 
কোন বাধার সন্ুখীন হ'তে হয়নি এবং নিঝ'ঞ্কাটে উৎপাদন মূলক 
সম্পদের বিকাশের চেষ্টা করেছে । পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদী উদ্যমকে 
এসব দেশে সামস্ততাস্ত্বিক শাসকদের সাথে ক্রমাগত বিবাদের মধ্য 
দিয়ে অথব। সামস্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিধি ব্যবস্থার কোঁন 
বাধাকে পদে পদে অতিক্রম করতে গিয়ে শক্তি হারাতে হয়নি । 
এই সব নৃতন দেশে “মজ্জীগত পু'জিবাঁদী” পশ্চিমীদের স্থায়ীভাবে 
অনুপ্রবেশ ঘটে। আর কোন বাঁধা পেতে হয়নি বলে খুব দ্রুত 
শিল্পআশ্রিত ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটান সম্ভব হয়েছিল । অর্থাৎ এই 
সব নূতন দেশে পশ্চিম যুরোপ থেকে মূলধন নিয়ে এসে 9০০1৪%1 
৪০০] অবস্থায় শিল্পায়নের প্রাথমিক কাজ আরম্ত করা হয়। 

জাপান ছাড়া ভারত, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের 
ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এশিয়ার এইসব দেশগুলির 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কুটির শিল্পজাত পণ্য যুরোপীয় বণিকদের 
আকৃষ্ট করেছিল । কিন্ত আমেরিকার মত এদেশে তাদের অনুপ্রবেশ 
নির্বাধ হয়নি। কেনন1 এসব দেশে যুরোপীয়দের সমুদ্ধিশালী এবং 
অতি প্রাচীন সংস্কৃতির সন্বুখীন হ'তে হয়েছিল-_সমাজ ব্যবস্থা 
তখনও প্রাকৃ-ধনতান্ত্রিক অথব1 কোথাও কোথাও ধনতন্ত্রের শৈশবা- 
বস্থায় ছিল। তাই পশ্চিমী আগন্তকরা এখানে আমেরিকার মত 
স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা না ভেবে ধন-সম্পদ পণ্য যথাসম্ভব 
সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে 
করেছিল। অর্থনীতির ' ইতিহাস পণ্ডিত লিখেছেন, “065 
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210759590. 11 00601517)6 01017000117 [0101)06 0011215 
21120 25 202১ 52121170 2170 12120051176 0:21061)00005 
৮০210) 0010 002 719065 0 7921)60:8100175,৮ এইভাবে লুঠ 
করে বিপুল সম্পত্তি সেদিন তাঁরা নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে 
মূলধনে রূপান্তরিত করেছিল। ডিগবি সাহেব হিসেব কষে 
দেখিয়েছিলেন, ইংলগ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ কাল-_পলাশীর যুদ্ধ থেকে ওয়াটালু'র যুদ্ধ পর্যস্তকাল। 
এই সময় ভারত থেকে ইংলগ্ডে ৫০০১০০০১০০০ পাউণ্ড থেকে 
১০০,০০০১০০১০০ পাউণ্ড নিয়ে যাওয়া হয়। অধ্যাপক কে, টি, 
শাহ এবং খান্বাটা এক হিসেবে দেখিয়েছিলেন, বিংশ শতকের 
গোড়ার দিকে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাঁগেরও 
বেশী ইংরেজ আত্মম্মাৎ করেছে । মেকলে, ক্লাইভ সম্পর্কে লিখেছেন, 
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012 161) 002 ৮০1: ০5515621706 01 5001905.710105 7২010021) 
[71:09001095819 ৮৮10৯ 11) ৪, 992 01: (৮0১ 50029290076 ০0 £. 
ঢ01:0511)06 00০17062175 0:1281:176 10078191016 10219065 210 
9861)5 012 006 51)016 ০00 02001321719 ০: 01117101756 1017 
8107010217, 0৫ 19850106 012. 51161176 0105১ 23001010106 2000195 
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7$125100 01: 11179, 21766160 1%70110 7100 ৪ 10175 00710 
০৫ £1100 ০0৪01025 2100 ০0৫ 501006101701965 00801060 ৪70 
91500. ড110 51151) 216 170৬ 06 00106.” এই বিবরণ 
থেকে ভারতের বিপুল সম্পদের কি অপব্যবহার ঘটেছে তার 
সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, 
১৭৬০ সাল অবধি ইংলণ্ডে বস্ত্র বোনার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা 
হত তা তদানীন্তন ভারতে ব্যবহৃত যন্ত্রের মত সাদাসিধে ও অনুন্নত 
ছিল । পল ব্যারাণ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 41150699. /17862৮21: 
[099 10852 10200 0102 [09001017091 117012952 0£ ০9০] 
[/7101095 1790101021 11000102 0211৮200170 105 0৬21:3983 
0102109610105) 01065% 10171011911০0 00০ 20017101010 5010105 ৪ 
105 01509581. ৬৬17৪26 1510019 2 072 17701981001 0: 002 
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পৃষ্ঠপোষক" এই পশ্চিমীদের এশিয়ায় অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া 
কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল । পশ্চিমীদের অনুস্থত 
নীতি এশিয়ার দেশগুলির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে জোর ক'রে. স্তব্ধ 
করে দিয়েছিল এবং এই দেশগুলির প্রাক ধনতান্ত্রিক কাঠামোর 
পচনশীলতাকে ত্বরান্বিত করেছিল | বহু প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি 
অর্থনীতিকে রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের দিকে মোড় 
ঘুরিয়ে পশ্চিমী ধনতন্ত্র এই সব দেশের প্রাক ধনতান্ত্িক সমাজ- 
ব্যবস্থার ভিত্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বয়ং শাসিত, স্বয়ং নির্ভরশীল গ্রামীন 
জীবন-যাত্রার ধংস সাধন করেছিল এবং চাষের জমি বিদেশীর! 


রং 


জোর ক'রে আবাদী চাঁষের কাজে ব্যবহার মুর করে ও দেশের 
কুটীর শিল্পকেও নানাভাবে আঘাত করে । ফলে, ব্যাপক ভূমিহীন 
কৃষকের আবির্ভাব ঘটে । সাথে সাথে ধনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থান্- 
যায়ী, এ.৪৬৮ &৭ 01991 এর ব্যবস্থাও তাদের স্বার্থে তাঁরা 
অবলম্বন করেছিল । 

এই প্রকারে ধনতান্ত্রিক বিবতনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অবস্থার 
একদ্িকের যেমন পত্তন ও বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি অপর দিকের 
বিকাশ জোর ক'রেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব 
দেশের পুর্বে সঞ্চিত বিপুল সম্পদ ও তৎকালীন্‌ উৎপাদিত 
অর্থ নৈতিক উদ্বত্ত পশ্চিমীরা নিজেদের দেশে চালান করে দিয়ে 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অন্যতম সত্ঠ প্রাথমিক মূলধন-সঞ্চয় ব্যাহত 
করে। যদিও পণ্যের ব্যাপক সঞ্চালন ( ০1:090196102, ) বিপুল 
সংখ্যক নিংম্ব কৃষক ও কারিগরের উদ্ভব, এবং পশ্চিমের উন্নত 
ধরণের যন্ত্রপাতির সঙ্গে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশের 
পক্ষে খুবই অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হয়েছিল ! কিন্তু বিদেশীর! 
নিজেদের স্বার্থে এই অগ্রগতিকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত 
না ক'রে আধাসামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
রাখার ব্যবস্থা করেছিল 

অর্থাৎ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে যে হতভাগ্য 
দেশগুলি পড়েছিল তাদের কপালে সামস্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের 
দ্রেততাঁলে সাগ্্রাজ্যবাদী রূপান্তরের সবাপেক্ষা ক্ষাতিকর দ্রিকটাই 
জুটেছিল ।% 

বিদেশীদের শোষণ ক্রমশঃই বেড়ে চলছিল; কিন্তু এই 
শোষণের ফল, এদেশের মাটিতে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত 
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হয়নি । প্রায় সবটাই দেশের বাইরে চলে যায় এবং সামান্য কিছু 
দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরগাছা। ধণিক-শ্রেণীর শোষণ কার্ধে 
ব্যবহৃত হয়। জনসাধারণ অসহা ছুঃখে দিন কাটায় কিন্তু স্থখের 
অদূর ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিতই তার পায় না; তারা ধনতান্ত্রিক 
বিধি-ব্যবস্থায় দ্রিন কাটায় কিন্তু এই কাঠামোতে মূলধন সঞ্চয় 
'ঘটে না। তারা তাদের বহুদিনের জীবিকা হারালো কিন্তু নৃতন 
জীবিকার ব্যবস্থা হ'ল ন|। পশ্চিমের উন্নত বিজ্ঞানের আলোয় 
তাদের চোখ ধাধিয়ে গেল কিন্তু তবুও তার! সেই অনুন্নতির 
আধারেই রইল পড়ে। 


কোম্পানীর আমলের প্রাকৃকাল 


সতের শতক থেকে সুর করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
কাল ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়। এই কালে ভারতীয় অর্থ নৈতিক ইতিহাসে যে পরিবর্তন 
সূচিত হয় তা বিগত দিনের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে বিধ্বস্ত করে 
এক নূতন অর্থনৈতিক পরিবেশ স্থপ্টির সংকেত দেয়। তবে একথা 
সর্বজন-বিদিত ও ম্বীকৃত, সেদিনের এ পরিবর্তন এদেশের মঙ্গলকে 
উদ্দেশ্য করে ঘটেনি বা স্বাভাবিক ভাবেও ঘটেনি । সেদিন 
ইংলগ্ডে ও যুরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন সুরু হয়েছিল সে সকল দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমণ্টির 
প্রাণ ধারণের তাগিদে । সেদিনের চলতি অর্থনৈতিক কাঠামোয় 
এই ক্রমবর্ধমান জন-সমষ্টির প্রাণ ধারণ ক্রমশঃই অসম্ভব 
হয়েছিল । তাই পুরানে! কৃষি-শিল্প-গত অর্থনৈতিক কাঠামোর 
প্রাধান্য গেল, এল যন্ত্রশিল্প-গত অর্থনীতির যুগ এসকল দেশে । 
আর এই পরিবর্তনের প্রথম সুচনা সেদিন হয়েছিল ইংলগ্ডে। 
কিন্তু হূর্ভাগ্যক্রমে পরিবর্তনের পাথেয় বহন করতে হয়েছিল 
ভারতের। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখ ভাল; 
সেদিন ইংলগ্ের শিল্প বিপ্লব-প্রচেষ্টার সাফলে;র উপাদান যোগাতে 
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গিয়ে ক্রমশঃ যন্ত্র-শিল্প-গত অর্থনীতির দীন-বিকাঁশ ঘটেছিল 
আমাদের দ্রেশে! অবশ্য সেই বিকাশ, খবর, বিকৃত এবং 
অসম্পূর্ণ ও অসামগ্জস্তপূর্ণ আর শেষ থেকেও গেল তাই। কারণ 
এই বিকাশের মূলে জাতীয় অর্থ নৈতিক শক্তির নেতৃত্ব ছিল না, 
ছিল তাগিদ কিন্তু নেতৃত্ব ছিল বিদেশী বণিক শক্তির হাতে তাদের 
স্বদেশের চাহিদা মেটাতে । ফলে, পন্থু-বিকারগগ্রস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ 
হল। ইংলগ্ডের সেদিনের শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া রূপ 
নিয়েছিল, সেদিনের কুটির-শিল্প-প্রধান, বৈদেশিক বাণিজ্যে 
সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষের কেবলমাত্র কৃষি-নির্ভর-শীল দীন অর্থ নৈতিক 
আবর্তনে। এই আবর্তনের পেছনে ইংরেজ বণিক মধ্যবিত্ত 
শিল্পপতিদের স্বদেশে ও ভারতে অনুশ্থত নীতি ও কার্যক্রমের 
প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট । এই প্রসঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
পরিচালকবর্গের সভ্য খ্যাতনাম। হেন্রী স্যার জর্জ টুকার ১৮২৩ 
সালের উক্তিকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ।*% 

কৃষি ও কুটির শিল্পের যুগ্ম উৎপাদন পদ্ধতি ছিল ভারতীয় 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী উৎপাদন ব্যবস্থার 
আগমনের প্রাকৃকালে । বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধা- 
কমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ভারত যে অর্থনীতিক কাঠামোতে 
১৭ শতকে জগতের সর্বাপেক্ষা ধনীদেশ- এশিয়ার কৃষিজননী এবং 
তৎকালীন সভ্যতার শিল্প-কারখানাগুহ বলে বিখ্যাত ছিল সেই 
প্রাচীন অর্থনীতি থেকেই এই নৃতন অর্থনীতির উদ্ভব । 


*/ড1178৮ 19 606 00209170191 10110) 10101) আও 10859 80০0890 10. 61018 ০09900৮75 
10 9196101 6০ 100019, 9 1009 ৪110 200 006০0 30667 10159 1199 10708 51009 
0960. 93:010090. %1605861)91 6020 00 70929; 800 ৪৮ 1869 08:17 2 
0010860092009 ০0৫ 09 0079%8107 0£ 8 ৫0 ০৫ 67 109:09206 ০1 ৪81992107 10780108706 
62০ 9০/6০1 1507108১ 1101) 1)1609260 901086160690 609 86819 ০? 10019 17958 
0০06 02017 17962. 029018090. 17) 81018 008৮5 ১০৮ 9 &০609117 60০06 ০002 ০০৮৮০ 
00800906098 6০ 9000]157 ৪ 08৮6 ০ ০00৮ 0010907200061070. ০ ০০: 4£988610 
ঢ99889810708, [77019 19 6100৪ 7600060 17000. 606 ৪6869 ০1 21080015060727)8 ৮০ 
8৮৪6 ০: 50 85210916079] 0000075. (01600011951 ০1 812 00190 0০56১ 0, 494 0. 


৯৫ 


সতের শতকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বাণিজ্যিক 
অভিযান যুরোপ-এশিয়ার মধ্যে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে, সেই 
থেকেই সার! বিশ্বে অর্থনৈতিক এক্যের সৃত্রপাত হয়। সেদিন 
এই আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের কাঠামোর 
কেন্দ্রস্থল ছিল ভারত । কারণ ভারতবর্ষ এর আগে থেকেই 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খাগ্দ্রব্যের এবং যুরোপের বিভিন্ন স্থানে 
বস্ত্র, পশম এবং নানাপ্রকার বিলাস দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক 
দেশ ছিল। আর এর বিনিময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্যপোত এ 
সকল দেশ থেকে মুল্যবান ধাতু বয়ে নিয়ে আসতো! এবং 
সেগুলিকে এদেশে মুদ্রায় রূপান্তর করা হ'ত। এই প্রকারে 
দেশের ধন এশ্বর্ধ্য বেড়ে চলেছিল। কিন্তু কালক্রমে এই নূতন 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো আঠার শতকের মধ্যভাগে 
ওলন্দাজ ও ইংরেজদের বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ইংরেজের 
নূতন ধনতান্ত্রক ও রাজনৈতিক আদর্শে গড়ে উঠছিল--এই 
দেশগুলির সেদিনের চল্‌্তি অর্থনৈতিক কাঠামোঁকে ধংস করে। 
এই ধততান্ত্রক বিকাশের সাথে সাথে ভারত তার পুর্বের 
অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক প্রাধান্য থেকে ব্রমশঃই অপসারিত হ'তে 
থাকল। প্রধানতঃ ছুটি কারণে-_প্রথমতঃ যন্ত্র শিল্লের সাথে কুটির 
শিল্পের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পরাজয়। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতে আগত নূতন শাসকবর্গের প্রবর্তিত দেশীয় শিল্প 
ও বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কড়া হারে শুক্ক এবং অপরাপর আইনী ও 
বে-আইনী বাধানিষেধ নিজেদের পণ্যের জন্য বাজার দখলের 
প্রচেষ্টায় । বুটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশ এদেশে স্থুরু হল বাংলা, 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর উপকূলে । এই বিকাশের সাথে*ভারতের 
উত্তরকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাকে 
জড়িত। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ 
সালের চার্টার আইন এই বিকাশের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্মারক 
পত্র। মূল আলোচনায় আসবার আগে বৃটিশ ধনতাস্রিক 


৮৬ 


বিকাশের পূর্বেকার ভারতীয় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার 
একুটা হিসাব নিকাশ হওয়া ভাল। 

এদেশে বিভিন্ন বণিক কোম্পানীগুলি আসবার বহু পুর্ব 
থেকেই ভারতের বন্ত্র-শিল্পের জগং জোড়া খ্যাতি ছিল, তার বাজার 
ছিল বিশ্বের প্রায় সকল জায়গাতেই । ডাঃ কে, কে, দত্ত এক 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন, অত্যন্ত উচুদরের কার্পাস বস্ত্র সেদিন ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে তৈয়ারী হ'ত এবং যুরোপে ও অন্যান্য 
জায়গায় সেই বস্ত্র রপ্তানী করে বিনিময়ে প্রচুর সম্পদ সেদিন 
এদেশে আসত । অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থনীতিক উদ্বৃত্ত 
সঞ্চয় ঘটেছিল । 

এই শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, গুজরাটের, 
খান্দেশের বুরহানপুরে, বারাণসীতে, জৌনপুরে, পাটনায়, 
যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং উড়িষ্যার বাংলার বিভিন্ন সহরে ও 
গ্রামে! ওলন্দাজ কন্মনারী মিঃ পিলসাট বলেছিলেন, “পূর্ববঙ্গের 
ছাতাসপুর সোনারগঁ। থেকে সুরু করে উড়িষ্যার পুরী অবধি সকল 
স্থানের লোকের জীবিক। এই বয়ন-শিল্লে নির্ভরশীল ছিল । এদের 
তৈরী পণ্যের চারিদিকে খুব খ্যাতি ছিল। গুণের দিক দিয়ে মসলিন, 
বিশেষ করে সুঙ্ম মসলিন, অন্যান্য যে কোন স্থানের মসলিনের 
চেয়ে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত ছিল ( 7২610701790081000 0£ চঢা8101500 
12152610 11217519660 05 17810161910 210 0656) জতের 
শতকে যুরোপের পর্যটক বানিয়ার লিখেছিলেন, বাংল। দেশে 
কার্পাস ও পশম দ্রব্যের এত প্রচুর উৎপাদন হ'ত যে এ 
দেশটাকে কেবল মাত্র হিন্দুস্থান বা মোগল সাম্রাজ্যের এইটি 
দ্রব্যের ভাগ্ডার না বলে প্রতিবেশি দেশগুলি এমন কি গোটা 
যুরোপের ভাণ্ডার বলাই সঙ্গত ।, 
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১৭ 
বত ৯-৮হ 


আঠার শতকের সুরু থেকেই ভারতের রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়। 
আরম্ত হয়। কিন্ত আঠার শতকের মধ্যভাগের উত্তর কালেও ভারত 
তার পূর্বতন শিল্প-প্রচেষ্টা ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য অব্যাহত রেখেছিল । 

সেদিন আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বাংলার অনুকূলে এবং জগতের 
অন্তান্ত দেশের প্রতিকূলে ছিল। এই বাংলাদেশেই যত সোণ! 
জহরৎ গিয়ে জম হ'ত এবং সেগুলির কোনদিন ফেরৎ আসবার 
কোন সম্ভাবনা থাকত না। 

স্ুক্ম মসলিনের জন্য গোটা যুরোপ ভারতের দিকে তাকিয়ে 
থাকত এবং ভারতও যত দিন যাঁয় ততই এই মসলিন উৎপাঁদনে 
সার্থকতার চরম সীমায় উঠছিল । 

অতি প্রাচীন কাল থেকে ১৮ শতক অবধি ভারতবর্ষ প্রায় 
সারা পৃথিবীর বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র বলে গণ্য হত। একটি ওলন্দাজ 
বিজ্ঞাপনে সেদিন লেখ। ছিল, চ:৮০[ 012 হি০) 60০ 08 ০0£ 
(09০9৫ 13022 €0 (01010981081) 2100 ৮/010981)১ 15 01969. 
£0]) 11990 60 10906 1 00০2 0060010, 81010105501 10019. 
( উত্তমাঁশ। অন্তরীপ থেকে চীন পধ্যন্ত সকল দেশের প্রত্যেকটি 
স্্রী-পুরুষ ভারতের তৈরী স্থৃতীর পোষাক পরিধান করতেন । ) 
এই সময় প্রত্যেকটি গ্রাম স্ব স্ব প্রয়োজনান্ুযায়ী কার্পাস ও পশম 
বস্ত্র তৈয়ারী করত। [২921৮ 0:06 লিখেছিলেন, সেদিন এমন 
একট গ্রাম খুঁজে পাওয়া! যেত না, যেখানে প্রত্যেকটি স্ত্রী ও 
পুরুষ, শিল্প-বন্ত্র তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত ছিল না। ডাঃ বুকানন 
১৮০০ সালে একট! হিসাব নিয়েছিলেন। সেই হিসাব মত দেখ! 
যায় বিহারে তাদের সংখ্যা ছিল, ৩৩০০০০০ জন--এরা কিন্তু 
সবাই স্ত্রীলোক । সাহাবাদ জেলায় এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল, 
৫৯৫০* জন তন্তবায়িনী। আর ভাগলপুর জেলায় ১৬*০০০* জন 
এবং গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ জন । 

স্ুুতী বস্ত্র শিল্লের সেদিন চারটা প্রধান এলাক1 ছিল, ঢাক। 
জেলা, মছলিপত্তম, করোমগ্ল এবং কাম্বেসহ গুজরাট । 


১৮ 





সেদিনের ভারতের লৌহ-শিল্লের কথা বলতে গিয়ে [35006 
[২815896 লিখেছিলেন, লৌহ শিল্প কেবলমাত্র দেশীয় চাহিদাই 
মেটাত না, বিদেশে লোহার তৈরী পণ্যদ্রব্যাদি রণ্তানিও করত। 
এই শিল্পের তৈরী পণ্যের পৃথিবী জোড়া খ্যাতি ছিল । আসামে 
সেদিন যে কামান প্রস্তত কর। হত তা ছিল খুব উৎকৃষ্ট এবং খুব 
উন্নত ধরনের। তাছাড়া, সৃস্ম মসলিনের জন্য গোটা যুরোপ 
ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং ভারত যতদিন যায় ততই 
এই মসলিন উৎপাদনে সার্থকতার চরম সীমায় উঠছিল । 
পৃথিবী-বিখ্যাত দামাস্কীস ব্রেড ভারতীয় ইস্পাত থেকে তৈয়ারী 
হ'ত; এবং সুদূর দেশ থেকে পাশা বণিকরা স্ুদীর্ঘপথ অতিক্রম 
ক'রে ভারতে আসতেন এই ইস্পাত সংগ্রহের জন্য এবং এশিয়ার 
বিভিন্ন জায়গায় আবার সেগুলি রপ্তানী করতেন । এই ব্যবসায় 
তাদের খুব লাভ হ'ত |% 

[02119] 03829002101 [18018 সেদিন লিখেছিলেন, 

এখানে একটা কথ। স্মরণীয়, প্রাক্‌-শিল্প বিপ্লব যুগে অর্থাৎ কৃষি 
ও কুটির শিল্পের কালে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা ছিল 
গ্রাম কেন্দ্রিক। প্রত্যেক পরিবার ' ছিল এক একটি অর্থ নৈতিক 
একক (ঢ01ঘ)। এর কারণ সেদিন কৃষিই ছিল জীবনধারণের 
প্রধান অবলম্বন_কৃষি অর্থনীতি ছিল সেদিনের অর্থনীতি । 
অবশ্য কৃষি কাজের 9180]. 99850] ব। অবসর কালে সেদিনের 
মানুষ তাদের শ্রম নিয়োগ করত কুটির শিল্পের কাজে,_-কুটির শিল্প 
ছিল তাদের উপবৃত্তি। কুটির শিল্প তাদের চাষ বাসের যন্ত্র, 


সপে শিস” পপ পপ ১ আপ সপ 
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পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সরবরাহ করত। ভারতের কথা 
উল্লেখ করে [0017৮ 01106 তার [7156015 ০ 00০ 7411125 
21058061017 06 006 11051) 80017. 1 17000901121) (৮০1. 
1] 7.4) নামক বইতে লিখেছেন--কৃষিকাজের অবসর সময়ে 
কৃষকরা তাতের বস্ত্র বোনারও কাজ করত ফলে বাংলাদেশে 
কার্পাস ও পশম বস্ত্রের উৎপাদন অন্যান্থ জায়গার তুলনায় অনেক 
বেশী হ'ত এবং স্বভাবতঃই স্বল্প খরচে হ'ত ! এই পণ্যের ও কীচা 
পশমের অধিকাংশই যুরোপে যেত এবং বাঁকীট! স্থল ও জলপথে 
পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেত ।% 

বল! বাহুল্য, উল্লিখিত বস্ত্র শিল্প, লৌহ শিল্প সৃতি কুটির 
শিল্পের কেন্দ্র ছিল আমাদের গ্রামগুলি। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর 
পুথি [0০09 06 1[1001901) 17001150165 লিখেছিলেন, 
স্বভাবতঃই সেদিন ভারতের প্রাচীন লৌহশিল্পের কেন্দ্রস্থল 
ছিল গ্রামগুলি। গ্রামই ছিল সেদিন লৌহ শিল্পের কেন্দ্র। 
গ্রাম্য কর্মকার জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং 
পল্লী জীবনে বসবাস ও বেশ বিন্যাসের জন্য দরকারী অপরাপর 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করত। এছান্ড যুদ্ধ বিগ্রহ দস্থ্যু তস্কর 
বিতাড়নের সকল প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার অন্ত্রাদি তৈয়ারী 
হত এ সকল গ্রাম্য কামারশাল। থেকে । কিন্তু বিজ্ঞানের 
আবিষ্কত কলের আগ্নেয়ান্্র ও অন্যান্ত মারণাস্ত্র এই শিল্পের 
আধুনিক অগ্রগতিকে মারাত্মক আঘাত করে। এই শিল্পের 
পতনের মুলে আরও ছুইটি কারণ রয়েছে । প্রথমটি সেদিনের 
নবাগত ইংরাজ শাসকের প্রবন্তিত 705 4১০0 এদেশে 
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অরাজকতা বন্ধের নামে বিদেশী সরকার যে আইন করলেন তার 
স্বার্থে তাদের দেশের অস্ত্রশিন্নে এদেশের বাজার দখলের পথ 
পরিষ্কার হল। স্বনামখ্যাত 807. 0০০] লিখেছিলেন 
“৬215 12৬ 0৫ 611০ 10001-1081615 ড71)0 90]] 16100177100 
0102 91100 0955 01: 179৮9. 16917) 0010 (06 91:070015 0: 
10952 (10795১18010 11021702 2120 812 ৪019 0 210919 0০11 
ঢ৪6.৮ দ্বিতীয় কারণ হল, বিদেশীদের সাথে প্রতিযোগিতায় 
দেশীয় শিল্পের পরাজয় । ভারতের গ্রাম-কেক্দিক-পরিবার ভিত্তিক 
ক্ষুদ্র ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্প দ্রব্যের পক্ষে বিদেশের বৃহৎ যন্ত্র চালিত 
ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় পরিচালিত অল্প খরচে তৈয়ারী উন্নত ধরনের 
পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অবশ্যন্তাবী। এর সাথে 
আবার যুক্ত হয়েছিল সেদিন সরকারী পক্ষপাতিত্ব । যুরোগীয়দের 
উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির সাথে প্রতিযোগিতায় দেশী-শিল্পপতিরা 
স্ববিধা ক'রে উঠতে পারছিলেন না। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের 
জন্য বনের কাঠ সরকারী নির্দেশে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়ার ফলে 
সেদেশের শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন খরচা 
“বড়ে গেলেই দাম বাড়ে । ফলে প্রতিযোধগিতার দিনে বাজার 
হয় হাতছাড়া । উল্লিখিত কারণগুলি অবশ্ঠ অধিকাংশই সেদ্রিনের 
আমাদের সকল কুটিরশিল্পের পতনের কারণ হিসেবে প্রযোজ্য ! 

সেদিন ওয়েলেসলির নির্দেশে ডাক্তার বুকানন হ্যামিপ্টন 
১৮০০ সালে ভারতের একটা অর্থ নৈতিক হিসাব-নিকাশ করেন । 
ডাঃ বুকাঁনন ভাঁরতের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করে তার তদস্ত- 
কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। এই তদন্তের রিপোর্টের একটা সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। নিশ্য়ই এখানে অপ্রাসঙিক হবে না। 

তিনি লিখেছিলেন, মহীশূর প্রদেশের সবন-ছূর্গ এলাকার 
লোহা থেকে নানাপ্রকার চাষবাসের যন্ত্রাদি এবং নানাপ্রকার 
বাগ্ঠযন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হত। বাঙ্গালোর ছিল সেদিন 
শিল্পবাণিজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই কেন্দ্রে নুরাট, পুণ। 


২১ 


কাশ্ীর ও নিজাম রাজ্য থেকে ব্যবসায়ী কারবারী জমায়েত 
হতেন। লাক্ষা, নীল প্রন্ভৃতি থেকে প্রস্তত দেশী রঙে রঞ্জিত স্থৃতী 
ও পশমের দ্রব্যাদি ছিল স্থানীয় বাজারের উল্লেখযোগ্য পণ্য । 
সেদিন তাত চালান বস্ত্র বুনান সম্মানজনক কাজ বলেই গণ্য হত। 
সকলস্তরের স্ত্রী পুরুষই এই কাজে নিযুক্ত থাঁকতেন। হপ্তা-হাঁটে 
মেয়ের! ক্রয় করতেন তুলা, বাড়ীতে বসে বুনতেন সেগুলি আর 
এই বোনা স্ৃতো বিক্রী করতেন তাতীদের কাছে। গাববী 
এলাকা ছিল সেদিন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যকেন্দ্র । এখানে 
বিক্রীর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসত কম্বল, চটের কাপড়, 
লোহা ও ইস্পাত। কয়েম্বাটুর জেলায় ৪৫০টির উপর তাত 
চলত । বিহার জেলায় চলত ৭৫০টি তাঁত আর বার্ধিক উৎপাদিত 
দ্রব্যের মুল্য ছিল ৪৯১৪০০২ টাঁকা। তসর বোনা হত ফাতুহা, 
গয়া, এবং নাবাদায়; আর তার বাধিক মূল্য ছিল, 
৪২১৭১০২ টাকা । এই জেলার অন্যান্ত শিল্পগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কাগজশিল্ল, চন্মমশিল্প, লৌহশিল্প, রঞ্জন শিল্প ও রংএর 
কাজ, কম্বল বোন। এবং মৃৎশিল্প । এই সকল শিল্পের পণ্যগুলিকে 
নৌকা করে পাটনা 'থেকে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হ'ত। এই 
পরিবহনও সেদিন একটি বিশেষ লোভনীয় জীবিকা বলে গণ্য 
হত। 

সাহাবাদ জেলার সব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প। 
এখানে বৎসরে যে স্থৃতা তৈয়ারী হত তার মূল্য ছিলঃ ১৪৫০৪ ০০০ 
টাকা। কীচাসিক্ষ পাঠান হ'ত রতনপুরে। 

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎপাদন দ্রব্যের মধ্যে কাগ্রজ, গন্ধদ্রব্য, 
এবং তেলের নাম করা যেতে পারে । ভাগলপুর জেলায় কুটির 
শিল্লের তৈরী পণ্য দ্রব্যের মধ্যে তুলার কার্পেট, সতরঙ্রি কম্বল, 
জড়োয়া গহনা, লোহার কাজ, মাটির কাজ, এবং চামড়ার কাজ 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তসর তুল] মিশ্রিত পোষাক তৈয়ারীতে 
এখানকার বস্ত্র-শিল্প বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং এই কাজে ৩,২৭৫টি 
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তাত চলত। প্রত্যেক তাঁতির একাজে বছরে ছু'টাকার উপর 
মুনাফা হত। জাহাজ তৈরী শিল্প থেকে স্থুরু করে শর্কর! শিল্প নিয়ে 
ছিল গোরক্ষপুরের শিল্প । বছরে এখানে প্রায় ৪০০টি জাহাজ ও 
নৌকা তৈয়ারী হণ্ত। কর্মকার তৈরী করত চাষবাসের যন্ত্র আর 
ছুতোর করত গাড়ী পালকি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পরিবহনের উদ্যোশ্যে 
আর স্থবর্ণ বণিক ও কাংসবণিক তৈরী করত সোনার গহনা এবং 
থালা-বাসন। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের মত পরিবার জীবন 
ধারণ করত তাত চালিয়ে। বাংল দেশের দিনাজপুর জেলার 
খ্যাতি ছিল পশম ও তুলার তৈয়ারী “মালদহ* বস্ত্রের জন্য। 
মালদহে ৪০ লক্ষ তাত ছিল। সেদিন বড় ঘরের মেয়েদের 
এবং চাষী মেয়েদের অবসর কালিন কাজ ছিল এই তাত চালান । 
মুসলমান মেয়েরা চিকন কাজ ও মেঝে ঢাকবার ও সাজাবার কাজ 
করতেন । রং তৈয়ারী করা হত নীল, লাক্ষা প্রভৃতি থেকে । 
অন্যান্ত শিল্পের মধ্যে সোনার জড়োয়। গহন] চামড়ার কাজ তাম 
ও লোহার কাজ এবং নীল ও শর্করা শিল্পের নামকরা যেতে পারে । 
কার্পাস শিল্পে পুনিয়া ছিল সেদিন শীর্ষস্থানীয়। প্রতি বর্ষে তৈরী 
স্থতার মূল্য ছিল ১+৩০০,০০০, আর এতে ম্বনাফ। হ'ত তাদের 
১ লক্ষ টাকা । ১৩,৫০০টি তাত চালু ছিল সেদিন এই জেলাতে । 
এই প্রসঙ্গে আরও একটি শিল্পের কথা বলা দরকার । সেই 
শিল্প" হ'ল, নৌশিল্প। ওয়েলেসলি ১৮০* সালে বলেছিলেন, 
ভারতে তৈরী ১০০০০ টা জাহাজের ব্যবস্থা ছিল কলকাতা বন্দরে । 
এই জাহাজগুলি ইংলগ্ডের মাল বহন করে নিয়ে যেত। সেদিনটি 
হিসাবে বিস্তারে কলকাতা বন্দর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌছেছিল । 
সেদিন যখন ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বহন করে ভারতে তৈরী জাহাজ 
লগুনের বন্দরে গিয়ে লাগত, তথন যে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি 
হ'ত ওদের দেশের জাহাজ শিল্পপতিদের মহলে তা বুঝি নদীতে 
শক্র-জাহাঁজ এলে যে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের স্যষ্টি হ'ত তাকে ছাপিয়ে 
যেত। “লগুনের জাহাজ শিল্প এবং এই শিল্প নির্ভরশীল পরিবারদের 
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মৃত্যু আসন্ন বলে” আন্দোলন তুলেছিল সেদিনের শিল্পপতিরা, 
রাজনৈতিক ও সরকারী মহলে, ইষ্ঠ-ইগ্ডিয়া কোম্পানীও চুপ করে 
বসে ছিলেন না। ১৮০১ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে ভারতে 
জাহাজ নিন্মাণ ও ভারতীয় নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 
জানালো |% | | 

আঠার শতকের মধ্য ভাগ অবধি দেখ! গিয়েছে ভারতীয় ব্যবসায়ী 
ও বণিকগোষ্ঠী হস্ত-চালিত শিল্প, বিলাস দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্প, ব্যাপক 
আভ্যন্তরিণ বাণিজ্য এবং বস্ত্র স্থৃতী, এবং বিলাস দ্রবাদির রপ্ত।নি- 
বাণিজ্যে তাদের মূলধন নিয়োগ করতেন । সতের শতকে কার্পাস 
দ্রব্য রপ্তানি বাণিজ্যের একট হিসাব নেওয়া হয়েছিল--তাতে দেখ! 
গেল সতের শতকে সমুদ্রপথে কেবল ভারত থেকেই ৫০০ থেকে 
৬০০ লক্ষ বর্গগজ কা্পাস দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়। 

ষোল শতক থেকে স্থুরু করে আঠার শতকের মধ্যকাল অবধি 
ভারতের শিল্পগত অবস্থা ও ব্যবস্থার মোটামুটি একট পরিচয় 
দেওয়া গেল। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তর পক্ষে এই 
পরিচয়ই যথেষ্ট । 

উল্লিখিত কাল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর ক'ল। 
রাজা, নবাব, জমিদার, সামন্ত এরাই ছিলেন শাসক গোষ্ঠি। 
রাষ্্ীযজীবনে এরাই ছিলেন সকল বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার 
অধিকারী । উল্লিখিত কালের কিছু পূর্ববে থেকেই ক্রমশঃ কুটির 
শিল্পের প্রসার, প্রতিপত্তি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি এবং ফলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি হওয়ার সাথে স্থষ্ট নৃতন বণিক সম্প্রদায় আভ্যন্তরিণ ও 
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'বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহাঁষ্যে বিপুল-বিত্তের অধিকারী হন । ফলে 
এই বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক জীবনে স্বাভাবিক 
ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব গড়ে উঠে । আর এই প্রভাব এই উঠতি 
বণিক সম্প্রদায়কে উত্তরকালে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-যাত্রায় 
বিশেষ প্রতিপত্তিশালী করে তুলতে এবং অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে 
তুলতে সাহায্য করে । ইংরেজ-আগমনের প্রাক্কালে এবং তাদের 
শাসনকালের স্ুরুতেই বাংল! দেশের জগংশেঠ, উমিষ্ঠটাদ এবং 
পশ্চিম ভারতের অজ্জ্জনজী-নাথজীদের চলতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এদের সম্পর্কে ভাঃ রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন পলা শীযুদ্ধের পুবের্ব বাংলাদেশের রাজ- 
নীতিতে জগৎশেঠও উমিটাদের এবং গুজরাটে অভ্ভুনজী নাথজী- 
দের প্রভাব স্ববিদ্রিত। বাংলা-গুজরাটে যখন বিভিন্ন শক্তি প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতারত ছিল, তখন ভারতের এই রথচাইল্ডরা 
ুটিশ প্রাধান্যের পথ করে দিয়েছিল। বাস্তবিক, কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কার ও এজেন্ট জগৎশেঠ এবং নাথজীরাই দিল্লীর দরবার ও 
প্রাদেশিক সরকাঁরে কোম্পানীর প্রভাবের জন্য দাঁয়ী ছিলেন । 
বৃটিশ ইষ্ট-ই্ডিয়া-কোম্পানী এবং তৎপুর্ববন্তী যে সকল বণিক- 
কোম্পানী ভারতে এসেছিল, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেদিন, 
এদেশের কুটির শিল্পের পণ্য-দ্রব্যাদি অল্লমূল্যে ক্রয় করে বিদেশে 
চড়া হারে বিক্রয় করা এবং বিদেশের পণ্য এদেশে আমদানী করে 
চড়া মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা করা । এই কাজে সেদিন দেশীয় 
শেঠজীদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। শুধু তাই নয় এও তারা 
বুঝেছিলেন, সরকারী শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ন থাকলে 
তাদের আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে এবং আভ্যন্তরিক ব্যবসায় 
লাভজনক হয় না, সরকারের প্রবন্তিত কড়া হারে শুক্কের প্রাতি- 
বন্ধকতায়। এই সব নান! কারণে সেদিনের সরকারী মহলে ও 
শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব প্রতিষ্ঠ। লাভের প্রচেষ্টা হুর হয় সেদিনের 
উঠতি দেশীয় ধনী বণিক শেঠ চে নাথজীদের সাহায্যে । অবশ্ঠ এই 
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প্রভাব প্রতিপত্তির কাজে কোম্পানী বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন 
নবাবের বিশ্বস্ত কয়েকজন ভূম্বামীর কাছ থেকে । মীরজাফরের 
নাম এদের মধ্যে সহজেই উল্লেখযোগ্য ৷ ভূম্বামীদের দল সেদিন 
উপলব্ধি করেছিলেন, শুধু জমিদারীতে অর্থ করবার দিন শেষ হয়ে 
এসেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে মনোনিবেশ না করলে 
উঠতি ধনী বণিক শেঠ সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজয় 
অবশ্যস্তাবী ; আর যার পরিণতি হবে, রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় নবাবের 
মাহ্কুল্যে যে প্রভাব ছিল নূতন শক্তির আবির্ভাবে তা থেকে 
বঞ্চিত হওয়] | রাঁজা, নবাব, জমিদারের কাল বিগতপ্রায় এবং 
উঠতি মধ্যবিত্ত বণিক শেঠ শিল্পপতিদের যুগ আসন্ন_এ তারা 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সকলেই উপলব্ধি করে ছিলেন। 

নৃতন সূর্ধ্যের আবির্ভাবের ইঙ্গিত শেঠনাথজী উভয় পরিবারেরই 
উপলব্ধি করবার দুরদৃষ্টি এবং প্রতিভা ছিল । শতকের মাঝামাঝি 
কাল থেকেই শেঠর! বুটিশদের সমর্থক হয়ে পড়েছিল এবং নাথ- 
জীরাও ইংরেজ বণিকদের ঘনিষ্ট হতে আরম্ভ করে । আবারঃ 
জগংশেঠ, নাথজী, রামজী অথবা ঠাকুররাও বিদেশী কোম্পানীর 
দিকে ঝুঁকে ছিলেন কারণ এই কোম্পানীই সেদিন শান্তি, প্রগতি 
প্রাচুর্যযের উৎস ছিল ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন। 

তাই শেষকালে এই বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগসা- 
জসে চক্রান্ত করে নবাবকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টা করতেও তারা 
কুষ্ঠিত হননি । সেদিনের অর্থ নৈতিক সামাজিক রাস্ত্রীয় জীবনের 
নেতৃস্থানীয় ধারা__-তারা বুঝেছিলেন, নৃতন অর্থনৈতিক শক্তির 
জোয়ারের প্রবল আঘাত সুরু হয়েছে, সেদিনের চলতি অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক কাঠামোর কুলে কুলে । ভাঙন সুরু হওয়াই 
স্বাভাবিক । হ'লও তাই । 

কিন্তু এই ভাঙ্গন ও পরবত্তা গঠনের কাজ সুরু ও সমাপ্ত হয় 
অন্বাভাবিক পদ্ধতিতে ৷ এই ভাঙ্গনের নেতৃত্ব ইতিহাসের নির্দেশে 
যে ক্ষেত্রে থাক। উচিত ছিল দেশীয় বণিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে 
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সে ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের ছুরর্বলতা, অসংঘবদ্ধতা অসচেতনতার 
স্যোগে নেতৃত্ব গিয়ে পড়ে অধিকতর শক্তিশালী, শ্রেণী-স্বার্থ-সচেতন 
অভিজ্ঞ বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে । তাই বিদেশী নেতৃত্ব স্বকীয় 
স্বার্থে আঘাত লাগবার সম্ভাবনার আশঙ্কায় এই ভাঙ্গনের কাজ 
অসম্পূর্ণ রেখেই চলতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই 
ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া! অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র 
ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার কাঁজে মন দেয়। ফলে বিদেশীর স্বার্থে 
সেদিন দেশীয় স্বাথের দিক দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় 
এক নেতিবাচক প্রভাব স্থি হ'ল। 

বিদেশী বণিক কোম্পানী রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্যে প্রথমেই 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু 
করলেন । এই উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম যে সকল আইন, শুল্ক, বিদেশী 
বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করলেন, সেগুলি 
নিম্ম্ূল করার কাজে তার হাত দিলেন । 


রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার 


১৮শতকে বাংলা দেশে আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের 
জন্যে এক ধরণের 81051 1)06125 প্রচলিত ছিল। তেই শুল্ক 
বাণিজ্যিক স্বার্থের পরিপন্থী বলে বোধ হওয়ায় কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে এই শুক্কের হাত থেকে কোম্পানীর 
ব্যবসায় বাণিজ্যকে রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । 1. [২ 7২210- 
0181)0179 7২৪০ তার [09085 0৫6 [10191 [100500165 বইতে 
লিখেছেন, কোম্পানীর পণ্য “দস্তক' ( বুটিশ ফ্যাক্টুর প্রধানদের সই 
কর। পাশ) দেখিয়ে শুক্ক দেওয়ার দায় থেকে রেহাই পেত। বাংলার 
নবাবর! সেদিন বহিবানিজ্যের ক্ষেত্রে এই সুযোগ দিয়েছিলেন কিন্তু 
কোম্পানী এই সুযোগ আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বেলাতেও 
গ্রহণ করেছিল । ফলে যদিও স্থানীয় বাণিজ্যের বেলাতে এই 
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“দস্তক' ব্যবহার চলবে না বলেই নিয়ম ছিল,কিস্ত কোম্পানীর 
এজেণ্টকে জক্ষেপ না ক'রে ব্যাপকভাবে প্দস্তকে'র অপব্যবহার 
করেছে & 

কোম্পানী ক্রমশঃ আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য ছাড়া দেশের 
আভ্যন্তরিক ব্যবসায় বাণিজ্যও আরম্ত করেন । তাই তাদের সুবিধার 
জন্য ইংরেজ পতাকাবাহী ফৌজ নৌকা বা জাহাজ আটক করবার 
অধিকার থেকে নবাবের কন্মরচারীদের বঞ্চিত করবার ব্যবস্থা হল । 
এই প্রকারে আইন ও বলের সাহায্যে কোম্পানী এদেশের বাজার 
দখলের ব্যাপারে জাতীয় বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নানারূপ 
অন্ঠায় স্বযোগ ভোগ করতে সুরু করল। কোম্পানীকে বা বৃটিশ 
বণিককে যেখানে তাদের পণ্যের জন্ত এক কপর্দক 2751 শুক্ক 
দিতে হত না সেক্ষেত্রে ভারতীয় বণিকদের পণ্যের উপর চাপান 
হত কড়াহারে এই শুন্ক। এই রকম নানা প্রকারে দেশীয় 
বণিকদের বাজার নষ্ট করে আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও রাজস্বের উপর 
কোম্পানী ও বিলিতি বণিকদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ 
হল। আর এই বিন] শুন্কে ব্যবসা চালাবার জন্য সেদিন এ'রা 
অত্যাচার, জুলুম ক্ষরতেও দ্বিধা করেন নি। সেদিনের বাংলার 
নবাব মীরকাশিম তদানীন্তন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের কাছে এই 
বলে কঠোর অভিযোগ করেছিলেন, তার রাজ্যের সকল জেলায় 
তার শাসন-ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়েছে বড় বড় ইংরেজ 
কন্মচারী, গোমস্তা ও এজেণ্টদের কার্যকলাপে ; তিনি একথাও 
জানিয়েছিলেন, এই সকল কন্মচাঁরীরা নিজেরাই 001190079, 
7২6176215) জমিদার ও তালুকদার হিসাবে কাজ করে নবাবের 


₹1]1)9 001001020১8 80008 9808,090 6০1] 1769 017) 109 0:০00.0৮১07) ০01 ৪, 
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শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্থ করে চলত। পরবস্তা 
কালের গভর্ণর [61ঠয ৬6115 যে সকল অত্যাচার জুলুমের 
কথা লিখেছেন তাঁর মধ্যে বাংলার নবাবের লেখ। এক পত্র থেকে 
উদ্ধৃত নিম়বূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়ঃ কোম্পানীর গোমস্থারা 
পণ্যের এক চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে রায়ত ও বণিকদের কাছ 
থেকে ফসল পণ্যাদি জোর করে কেড়ে নিয়ে যেত। আবার 
নিজেদের একটাকা মূল্যের পণ/ রায়তদের কাছে জুলুম জবরদস্তি 
করে ৫২ টাকায় বিক্রি করত । এই অত্যাচার জুলুমের ফলে এবং 
আমিও ( “নবাব” ) শুক্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
ফলে বাধিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আমার ক্ষতি হয়। ( রমেশচন্দর 
দত্তের বই থেকে উদ্ধৃত )%। 

কোম্পানীর অধীনস্থ বণিক উইলিয়ম বোণ্টের এতিহাসিক 
সাক্ষের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে । তিনি 
লিখেছেন, একথ সম্পূর্ণ সত্য দেশের মোট আভ্যন্তরিক বাণিজ্য 
এবং যুরোপের জন্য কোম্পানীর নিয়োজিত মূলধন পরিচালনার 
ব্যাপার নিছক অত্যাচার জুলুমের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । এর 
কৃফল প্রত্যেকটি দেশীয় তাতী, কারিগর সম্প্রদায় ভোগ করে, যখন 
কোম্পানী সকল পণ্যকে তাদের একচেটিয়া অধিকারে আনবার 
চেষ্টা করে। তিনি আরও বলেছেন,.*"ইংরেজর। সেদিন বেনিয়ান 
এবং কালো চামড়ার গোমস্তাদের সাহায্যে নিজেদের খুশীমত কি 
পরিমাণ পণ্য কারিগররা (09917080057:5: ) তৈয়ারী করবে এবং 
বিনিময়ে কতমুল্য তার পাবে সে সম্পর্কে তারা স্থির করবে ।% 
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তিনি আরও লিখেছেন, অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম সেদিন 
উৎপাদনকারী ও কারিকর-ঠাতিদের একমাত্র পাওনা ছিল। 
বাস্তবিক পক্ষে কোম্পানীর কম্চারীরা এদের সঙ্গে দাস শ্রেণীর 
মত ব্যবহার করত। এর স্বাভাবিক ফল হিসাবে পণ্যের অভাব, 
মহার্থতা এবং উৎপাদনের বিকৃতি ঘটে । ফলে পরিণামে রাজস্ব 
আদায়ের পরিমান হ্রাস পেতে থাকল। (010, [২৪10599 
19515 ) 

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে মত-দ্বেধ ও বিরোধ ছিল। 
পরবর্তীকালে এই বিরোধের প্রকাশ ঘটে যখন পরিচালক বর্গের 
বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
অভিমত দিতে লাগলেন এবং নিন্দা করতে লাগলেন । ব্রমশঃ 
এ বিষয় নিয়ে আলোচন। কর] হবে ; তাই এখন আগের কথাতেই 
ফেরা যাক । 


বণিক পুজি ও শিল্প পু'জির ঘন্্__ নূতন নীতি 


[২2501961018 ১00 0£ 1793 অনুযায়ী ব্যবস্থা হল, যে 
তন্তবায় কোম্পানীর কাছ থেকে অশ্রিম অর্থ সাহায্য পাবে, সে 
কোন প্রকারেই তার শ্রম বা উৎপাদন কোম্পানী ছাড়া অপর 
কাউকেই দিতে পারবে না। যদি সে এই নির্দেশের অন্যথা করে 
তবে তাকে দেওয়ানী আদালতে সোপার্দ কর। হবে । আর যদি 
কোন তন্তবায় একটির বেশী তাত চালায় বা শিল্পে একজনের 
বেশী কারিগর নিয়োগ করে তবে, চুক্তি অন্ুযায়ী পণ্য সরবরাহ ন। 
দিতে পারলে, বস্ত্র প্রতি খরচের মূল্যের শতকরা ৩৫% ভাগ 
জরিমান! হিসেবে দিতে হবে ।% 
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রমেশচন্দ্র দত্ত তার পু'ঘিতে লিখেছেন কোম্পানী ও তার 
কর্মচারী এই নিয়ন্ত্রণের নামে তন্তবায় কারিগর সম্প্রদায়ের উপর 
অমানুষিক অত্যাচার করত। (যেমন, জোর ক'রে তাতীদের দিয়ে 
কাজ করিয়ে নেওয়া; পণ্যের সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য 
জরিমানা করাঃ যন্ত্রপাতি কেড়ে নেওয়া প্রভৃতি নানারকম জুলুম 
করা হত )। 

হতভাগ্য তন্তবায় সম্প্রদায় এই জঘন্য মারাত্মক দায় থেকে 
খুব অল্পই রেহাই পেত; ফলে শেষ পর্য্যস্ত কোম্পানীর কেন। 
দ্াসে পরিণত হ'্ত। সেদিনের লগ্ডনের বণিক ও শিল্পপতি 
সম্প্রদায় এ সম্পর্কে খুব খোলাখুলিই বলেছিলেন, যতদিন না 
এই ৩নং রেগুলেসান তুলে নেওয়া হচ্ছে ততদিন কোম্পানী তার 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ 
মুনাফা লুটবার জন্য । তারা আরও বলেছেন, এর দ্বারা কোন 
ব্যক্তি কোম্পানীর কাছে খণী থাকলে কোম্পানীর চাকরী থেকে 
কন্মিন্কালেও রেহাই পেত না, শুধুতাই না, তাঁরা নিজের ব1 পরের 
আর কারও কাজও করতে পারত না ।*% 

এই মৌখিক ভালমান্থষির পেছনে যে গাত্রদাহ ফুটে বেরিয়েছে 
তার মূলে রয়েছে উভয়ের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত। লগুনে 
উঠতি শিল্পপতি বণিক সম্প্রদায়ের বিরোধ অর্থাৎ নৃতন শিল্প পু'জির 
সাথে পুরাতন বণিক পু'জির বিরোধ বাজার দখল নিয়ে । 

কোম্পানীর কর্মচারীদের এই জুলুমবাজ নীতি ও কাধ্যকলাপে 
কোম্পানীর পরিচালক ও পুষ্ঠপোষকবর্গের অনেকেই সমর্থন 
জাঁনাননি-_-একথাও আগেই বলেছি। তারা একথা উপলব্ধি 
করেছিলেন, এই অত্যাচার ও জুলুমবাজ নীতির সাহায্যে এদেশের 
শিল্পকে একেবারেই ধ্বংস করলে দেশের অর্থ নৈতিক অবনতি 
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৩১ 


ঘটবে যার ফলে রাজন্ব হাস পেতে থাকবে । বিলিতি বণিক 
উইলিয়ম কেন্ট সাহেবের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধত করি, তাতিদের 
উপর বিভিন্ন ধরণের ও অসংখ্য রকমের অত্য।চার কোম্পানীর' 
এজেণ্ট গোমস্তারা করতেন । যার স্বাভাবিক ফল.হয়েছে পণ্যের 
দুষ্প্রাপ্য ছুর্মূল্যতা, ও পণ্যের নিকৃষ্টতা এবং সাথে সাথে রাজন্বের 
ব্যাপক হাম। 

হেনরী ভ্যানসিটার্টের কাছে ওয়ারেন হেষ্টিংসের লেখা এক 
পত্রে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে । তিনি লিখেছিলেন, আমি 
আপনার সম্মুখে কতকগুলি অভিযোগ রাখছি যেগুলির সমাধান 
হওয়া আশু প্রয়োজন । ইংরেজের নামে এবং নবাবের প্রজাদের 
প্রতিরোধের ক্ষমতার অভাবের ফলে যে অত্যাচার জুলুম চলছে 
তার কথাই আমি বলতে চাইছি ।৭* 

ভ্যানাসটাট? হ্াঁরি ভারলেষ্ট (পরবর্তী বাংলার গবর্ণর ) 
প্রত্যেকেই এই অত্যাচার জুলুমের এক বাক্যে নিন্দা করেন। 
কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গও তাদের কন্মচারীদের এই ধরণের অন্যায় 
অত্যাচারের নিন্দা করেছেন । কিন্ত বিশেষ ফলপ্রন্থ হয়নি । ?. 
1২. [817 00102170179 17২80 তার 105909% 01 1170171) 11700150165 
পুঁথিতে লিখেছেন, একদিকে অত্যাচার জুলুম অপর দিকে একচেটিয়া 
ক্ষমতা ব্যবহারের যুগ্ম পথ থেকে সরিয়ে আনবার জন্য তাদের 
নির্দেশের কোন ফলই হয় নি 1 
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৩২. 


এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংরেজ 
বণিক-কোম্পানী এদেশে এসেছিলেন সেদিন বাণিজ্য করতে এবং 
সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে দেশের 
আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বাণজ্যের উপর সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন । এদেশীয় শিল্পকে একেবারে ধবংস কর! 
তাদের প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কালের গতির সাথে সাথে 
ইতিহাসের নির্দেশে ইংলগ্ডের অর্থ নৈতিক পরিবর্তন ও শিল্প বিপ্লবের 
সাথে সাথে এই বণিকবাদেরও (€3216151) 1০1081765115 বা 
50120170210191] 5876911570-_কৃষিযুগীয় অর্থনীতি €েকে ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতিতে প্রসারলাভের মধ্যবর্তী স্তর) দ্রিন ঘনিয়ে এল। 
বুটেনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আর আমাদের দেশের তৈরী 
পণ্যের প্রয়োজন ছিল না। সেদিন প্রয়োজন ছিল তাদের, 
আমাদেব দেশের কাচা মালের, তাদের এই শিল্প-বিপ্লব স্থষ্ট নৃতন 
অর্থনৈতিক বনিয়াদকে শক্তিশালী এবং পূর্ণতাঁয় সার্থক করার 
কাজে রসদ হিসাবে । তাই দেখি কোম্পানীর ডাইরেক্টরেট 
তাদের কম্মচারীদের জুলুম অত্যাচারের মৌথিক নিন্দা করলেও 
পরবপ্তিকালে ওদের দেশের নুতন অর্থনৈতিক শক্তির চাহিদ। 
মেট।তে দ্বিধা করেন নি। পলাশীযুদ্ধের পুর্বে বাংলাদেশ থেকে 
প্রচুর পরিমাণে রেশম ও রেশম বস্ত্র রপ্তানি করা হত ইংলণ্ডে। এর 
ফলে সে দেশের তত্তবায় সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্তও হ'ত বিশেষভাবে । 
তাই পলাশী যুদ্ধের ফলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ হল সেই 
ক্ষমতাকে এদেশের উন্নত ধরণের কুটার শিল্পকে জোর করে 
ধংস করে তাদের দেশের নৃতন যন্ত্রশিল্পযুগীয় ধনতা স্ত্রিক পরিবর্তনকে 
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সার্ঘষ করার কাজে নিয়োগ করা হল। বৃটিশ রেশম-শিল্পকে যে 
কোন প্রকারেই হোক রক্ষা করতে হবে, এতে যদি বাংলার শিল্প 
ংসও হয়--তাতে কোন ক্ষতি নেই। ১৭৫৯ সালে ১৭ই মার্চে 
কোম্পানী বাংলাদেশের প্রতি তার নির্দেশ স্বস্পষ্ট করে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন যে কীচা রেশম উৎপাদনের ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য 
করা হবে কিন্তু তা থেকে এদেশে পণ্য তৈরীর কাজে সম্পুর্ণ বাধ! 
দেওয়া হবে। তাছাড়া, রেশম-কন্মীদের নিজেদের বাসায় কাঁজ 
করতে নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোম্পানীর ফ্যাক্টুরীতে তার! নাম 
লিখিয়ে আসতে বাধ্য থাকবে । 
এই ছিল সেদিনের নূতন নীতি। সকল শিল্পের বেলাতেই 
এই নীতি অনুস্থত হত। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কমন্সসভায় £১01715- 
0901010, 0৫ 0050106 11 [1019 সম্পর্কে যে 9৪1০ 00101016066 
গঠন কর] হয়েছিল, সেই কমিটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উক্তি 
করেছিলেন, এই চিঠিতে একটা নিভূ্ল পরিকল্পনার কথা! আছে 
যার ফল বাংলার শিল্পের পক্ষে অবশ্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'বে 
শিল্প প্রধান একটা দেশের ([7009019] ০08126:5 ) সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প কারখানার কাচামাল যোগাবার 
ক্ষেত্রে পরিণত করাই এই নীতির অবশ্যন্তাবী ফল হবে ।% 


১৮১৩ ও ১৮৩৩ এর চার্টার 


১৮১৩ সালে চারার আইন পাঁশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়। 
ব্যবসার অধিকারের অবসান ঘটল এবং যে কোন বুটিশ নাগরিক 
ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবার এবং ভূমি ক্রয় করবার অধিকার 
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প্রতিচিত হল। এরপর থেকে বেসরকারী বুটিশ বণিক সম্প্রদায় 
বিশেষ লাইসেন্সের অধীনে বূটেনজাত পণ্যদ্রব্য ভারতের বাজারে 
চালু করবার অধিকার পেল। এ' অধিকার ১৮১৩ চাটারের পূর্বে 
এদের ছিল ন1; অপর দিকে, কোম্পানীর রাজন্বের পরিমাণের দিক 
দিয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে । কিন্তু সে ভয়, সে শঙ্কা ত' 
এই বেসরকারী দায়ীত্ববিহীন, বণিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ছিল ন]। 
তাই ১৯ শতকের প্রথম দিকেই এই বেসরকারী বণিক ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের এই দেশে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র- 
শিল্পের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিল। যদিও এখবরও 
আমরা পাই, যে, ১৯ শতকের প্রারস্তেও ইংলণ্ডে ভারতীয় কার্পাস 
ও পশমের দ্রব্যাদি অত্যাধিক পরিমাণেই রপ্ত।নি করা হ'ত, যার 
মূল্য সেদিন হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, ২৫ লাখ পর্যস্ত। অর্থাৎ 
বন্ত্র-শিল্লের বাজারের ক্রমোন্নতির একট] পরিষ্কার লক্ষণ দেখ! দিল। 
আর ঠিক এই কারণেই, ইংলগ্ের নূতন আবিষ্কৃত শক্তি ও যন্ত্র 
চালিত তাতের দ্রব্যকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্টে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস 
করবার পথ কর। হ'ল এদেশে আইনের মাধ্যমে চড়া হারে রপ্তানি 
শুক এবং ওদের দেশে ভারতীয় পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক 
বসয়ে। এই আলোচনা পূর্ধবেই করা হয়েছে; এ ছাড়াও এদেশে 
ইতিমধ্যে বিলেতি বণিক সভা গড়ে তোল হ'ল মাদ্রাজ, বোম্বাই 
ও কলিকাতায় ১৮৩৪--৩৬ সালের মধ্যে । এদেশে বুটিশ বস্তর- 
শিল্পের বাজার প্রসারের উদ্দেশ্টে ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা ও 
রুচিবৃত্তির খোজ নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল এই সব বণিক সভাগুলির। 
€0011206106 1176017090015 29006 00০ ০0500105 2100 (95065 
0৫ 006 11)01810 7090116 11) 01061: 60 10051) 13110151) 12016 
০০5. )। ফলে দেশী ও বিদেশী উভয় বাজারই ভারতীয় তাত 
শিল্ের হাতছাড়া হ'ল।% 
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যাইহোক ১৮১৩ সালের চার্টারে ভারতে বুটাশ নাগরিক বিশেষ 
লাইসেন্সের অধীনে ব্যবসায় বাণিজ্য করবার যে স্বল্প ক্ষমতা 
পেয়েছিল, ১৮৩৩ এর চার্টারে সে অধিকার আরও প্রসারিত ও বন্ধন 
-যুক্ত করা হল। ১৮৩২ সালের চাটারে কোম্পানীর অধিকার ও 
ক্ষমতাকে আরও খর্ব করা হ'ল এবং ব্রিটীশ নাগরিকদের ভারতে 
অনুপ্রবেশ ও ব্যবসায় বাণিজ্য করবার জন্য 3020191 11061)০6-এর 
সর্ত তুলে দিয়ে এদেশে ব্যবস। বাণিজ্য চালাবার. নিরক্কুশ ও পুর্ণ 
ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৮৩৩ এর চার্টারে বলা হয়েছে, 70156 
00107192173 দা95 21)01515 51001) 01 50161015106 60 0806 
601: 01721 0৬71). 1001)656 10 001001001 ভা10 00061 1015 
11216505%5 9111600. চার্টারে আরও বলা হ'ল, ইংলগ্ডের যে 
কোন স্বাভাবিক নাগরিকের (780018] 0000. ০1022) ) পক্ষে 
সমুদ্রপথে ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের যে কোন স্থানে বিন। 
লাইসেন্সে বসবাস করা, জমি ক্রয় ও ভোগ করা এবং এইরূপ 
বসবাসের সাহায্যে কোন মুনাফা সংগ্রহ, সম্ভব হলে ত1 ভোগ 
কর আইন সম্মত হবে। (০1805০5--81-86) 


এত গেল আইনঘ্ুত অধিকারের কথা । কথা উঠবে সেদিন 
এই চার্টার আইনগুলির পাশ করবার অর্থাৎ কোম্পানীর বাণিজ্যিক 
প্রাধান্যের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টার এমন কি কারণ এল? 
এসম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত আমর! পূর্বেই পেয়েছি, এবার বিশদ 
আলোচনা করা যাক্‌। 


8750 1790, চ1)819 10 10019 619 00179799816102, 16) 73116151) 21090131109 £০০০৪, 6? 
09860061010 ০ 1001817 81011001176? 679 65900061010, 01 6106 31162817 115101087069 £:010 
805 17095106706 ০01 009607078 006168, 6780810 006)98, ৪9,00 69 686810119)000970 01 
73116181) 70070000] 13 0106 101019০0196 61809 51:609]]য 2686:০56৫ 609 
008%1001078568, &6 6106 98009 61709) 6106 1091:012%180 01889 9৪ 0810. 191 ০ 609 
01167610618] 62809 10007000015 800 93678010108] 13815119899 86 1)02068 11) 15500 
01 696 7101:009%2 800 98199০88117 72081181) 11097090686 ৪00. £9%0601198) 488 

1 697 926 6580 20026 60970 6009 0861598১?, 
ৃ 1707, 88008 8008] 18100)67399,, 


তর 


১৯ শতকের স্ুরুতে ইঙগ-ফরাঁসী বিরোধের জের হিসাবে 
নেপলিয়ন কট্টিনেণ্টের বন্দরগুলিতে বৃটিশ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানী 
বন্ধ করে দ্রিলেন--ফলে বুটিশ বহিবাণিজ্যে সংকট ঘনিয়ে এল এবং 
তখন বৃটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে তাদের পণ্যের নূতন বাজারের 
জন্য সরকারের কাছে দাবী করা হল। আর এই নিয়ে অবিলম্বে 
বাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী মহলে আন্দোলনও সুরু হ'ল। তবে 
এর চেয়েও গুকত্বপুর্ণ কারণ হ'ল সেদিন ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্লবের 
ক্রমবর্ধমান উতপাদনহেতু বিদেশে বাজার, এবং যন্ত্রশিল্পের জন্য 
উপযোগী ক্বাচামালের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের চাহিদ। প্রবল হয়ে 
উঠেছিল। ওদেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শিল্পপতিরা শিল্ল়ের জন্য 
কাঁচামাল ও পণ্যের বাজারের জন্য আন্দোলন সুরু করলেন। 

আবার ১৭-১৮ শতকে কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্ধ্যক্রম ও 
জুলুমবাজ নীতির ফলে ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের সক হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে জমিতে জন-সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই 
অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে 
এবং ১৮১৩ সালে বোম্বাইতে ভীষণ দুভিক্ষ দেখ! দেয় এবং বাংলায় 
ও মাদ্রাজে ছুভিক্ষের পদধবনি শোম] যেতে লাগল। এই অবস্থায় 
লোকের ক্রয়ক্ষমতা দিনে দিনে হাস পেতে থাকে । ভয়ঙ্কর 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দেশীয় শিল্প-ব্যবসায় বাণিজ্যে--যা তখনও 
অবশিষ্ট ছিল। জমিতেও ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাপের ফলে 
উ্ুপাদন হ্রাস পেতে থাকল । বিলিতি বণিক সমিতিগুলি এ সকল 
খবরও দেশের শিল্প-পতিদের কর্ণগোচর করলেন । ইংরেজ-শিল্পপতি- 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদ।য় এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে কন্মুর করলেন 
না। তারা ভাবলেন এই সংকটকালে যন্ত্রে তৈরী সস্তা পণ্য ভ্রব্য 
ভারতের বাজারে ছাড়তে পারলে শীম্রই বাজার দখল কর কঠিন 
হবে না। কিন্তু তাদের এ আশ। অবশ্থ সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত হয়ে 
উঠতে পারেনি। সেদিন কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের কাছে এক প্রশ্পপজজ মারফৎ জানতে চেয়েছিলেন, 


৭ 


ভারতীয় জীবন-যাত্রা ও আচার ব্যবহার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা 
থেকে তিনি কি বলতে পারেন, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে 
মুরোগীয় পণ্য-দ্রব্যাদির চাহিদা হবে কি না? ওয়ারেন হেষ্টিংস 
উত্তরে লিখেছিলেন, আজকের এই দরিদ্র ভারতীয়দের অভাব বলে 
সঠিক কোন বোধ নেই। তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়তা 
মাথার উপর একটা কোন রকনের ছাউনি, খাদ্য এবং সামান্ত 
পোষাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা তারা নিজের দেশেই পেয়ে 
থাকে। স্যার জর্জ ম্যালিকম ( তৎকালীন বোম্বাইয়ের গভর্ণর ) 
বলেছিলেন, তিনি মনেই করেন না, ভারতীয়ের] যুরোগীয় পণ্যের 
ক্রেত। হতে পারে- যদিও বা তারা তাদের সাদাসিদে জীবন যাত্রার 
জন্য যুরোগীয় পণ্যের প্রয়োজন বোধ করে, ক্রয় ক্ষমতার অভাবের 
দরুণ তাও সম্ভব হবে না। টমাস মুন্র লিখেছিলেন, ভারতীয়দের 
বস্ত্র পোশাকাদি তাদের দেশেই তৈরী হত। আমাদের যোগান 
দিয়ে লাভ নেই, কেননা, তার! (“ভারতীয়েরা”-লেখকের ) 
নিজের দেশেই উৎকৃষ্ট অথচ সস্তায় তা পেতে পারে। কাজেই 
তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নাম! অযৌক্তিক।* 

আবার ভারতে* তাদের পশমী দ্রব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
কোম্পানীর ডাইরেকটরদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 
ভারতীয়দের নিজেদেরই মোট] পশমীবন্ত্র আছে যাতে তাদের সব 
প্রয়োজনই ইংলগ্ডের পণ্যের চেয়ে অনেক ভালভ।বেই মেটে | 

দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই ধরণের 
রিপোর্ট পাওয়। সত্বেও ইংরেজ সরকার বুটিশ-শিল্পজাত দ্রব্যকে 
আইন, শুক্ক ও বলের সাহায্যে কি প্রকারে এই দেশের বাজারে 
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চালু করার ও বাজার দখলের চেষ্টা করেছিলেন সে আলোচন। 
আগেই করেছি । 

আপাততঃ এই টুকু বোঝা গেল, ভারতকে বৃটেনের শিল্পজাত- 
দ্রব্যের বাজার ও তার শিল্পের কাচামাল সরবরাহের কৃষিক্ষেত্রে 
পরিণত করবার তাগিদ থেকেই কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রাধান্তের 
অবসান ঘটাবার চাটার আইন প্রবর্তনের তাগিদ এল। 
কর্ণওয়ালিশের ভূমি নীতির উদ্ভব ত' এই তাগিদ থেকেই। 
বুটেনের ধনতাস্ত্রক অর্থনীতিকে সফল করতে গিয়ে ভারতের 
অর্থনীতিকে তারা আইন, শুল্ক, জোরজুলুম-_ভূমি নীতির অক্টো- 
পাশে বাধলো । 

ওদের দেশে নৃতন উৎপাদন পদ্ধতির ফলে নূতন অর্থ নৈতিক 
যুগ স্থুরু হয়েছে; তাই যারা এই সব উৎপাদন শক্তির মালিক এই 
নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিভূ তারাই সেদিন আইন- 
কানুন রাস্ত্রীয় ব্যাপাবে সর্বে-সর্বা-তাদের নির্দেশেই আইন 
তৈয়ারী হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো বদলায় । পুরাতন দিনের 
বণিক সম্প্রদায়ের তাদের প্রাচীন 00101021018] (08016811502 
বণিকবৃত্তিবাদের অথনীতি নিয়ে এই ইন্তিহাস নির্দেশিত 
পরিবর্তনকে রুখবার শক্তি বা সাহস কোথায়? এ ছাড়াও 
কোম্পানীর এদেশে আগমনের কিছুকালের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধে 
জয়লাভের পর ক্রমশই যখন গোটাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠা হতে থাকলে তখন অবিলম্বে এদেশে রাজা হয়ে বসবার 
উপক্রমই কোম্পানী করল, বণিক বৃত্তি প্রায় ত্যাগ করেই। 
অর্থাৎ বণিক কোম্পানী দেশ জয়ের পরে ভ্রমশঃ অধিকতর 
রাজন্বের দিকে নজর দিতে থাকে, ফলে কোম্পানীর ব্যবসায়ের 
দিকট। অল্প বিস্তর অবজ্ঞাত হতে থাকে । প্রসঙ্গাস্তরে পূর্বে বল। 
হয়েছে, ১৮ শতকের মাঝামাঝি দিক থেকে কোম্পানীর এদেশীয় 
ডিরেক্্রবর্গের অনেকেই কোম্পানীর কম্মচারীদের এদেশীয় কারিগর 
শিল্পীদের উপর অত্যাচার জুলুমের এবং শিল্পকে একেবারে ধংস 
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করবার নীতির প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন_-তাগিদ ছিল 
রাজস্বের। মনে হয় সামস্তযুগীয় ঝৌক আবার কোম্পানীর ঘাড়ে 
চেপে বসেছিল। একথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। যেতে পারে, 
মনে হয় কোম্পানীর ভারতের কর্তাদের এই ধরণের মতি গতি 
দেখে, ১৮১৩ সালের চার্টারে ইংলগ্ডের বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য 
ভারতীয় বাজার দখলের চেষ্টায় প্রাধান্য দেওয়। হয়েছিল চার্টার 
অনুমোদিত বেসরকারী ইংরেজ বণিকদের, কোম্পানীর ব৷। 
কোম্পানীর কণ্মচ।রীদের নয়। এখানে একটি সংবাদ উল্লেখ করলে 
বিরোধের রূপট আরও পরিষ্কার হয়। সংবাদটী হল, ১৯ শতকেব 
একেবারে গোড়ার দিকে কোম্পানী বিলেত-জাঁত কোন দ্রব্যই 
ভারতে আমদানী করেনি । কিন্তু তখন আর সময় ছিলনা । ১৮১৩ 
এবং ১৮৩৩ এব ধাক্কায় কোম্পানী একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ল । 
অবশ্য সময় লেগেছিল। বেসরকারী ইংরেজ বণিক মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় যারা ১৩ এর চাটণরের ব্যবস্থায় এদেশে নৃতন এল, 
তারা তাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য ব্যবসায় বাণিজোো বাজার দখলে 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠ। করতে সক্ষম হয়নি । নিশ্মল চন্দ্র সিংহ লিখেছেন, 
তারা ( কোম্পানী") যুদ্ধ, কূটনীতি ও অভিযানের সাহায্যে 
তাদের জীবিকা অর্জন করছিল । প্রাথমিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
বৃত্তি তাঁদের কাছে প্রায় শ্বেত হস্তী পোষার সামিল হয়ে 
দাড়িয়েছিল 1% প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন পুরাতন বাণিজ্যিক সংস্থার অস্তিত্বই 
বহুসংখ্যক বাণক ও বণিক-প্রতিষ্ঠানের দূরে হটিয়ে দেবার পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল। 


এ ছাড়া, এই সংবাদও আমর] পাই, এই সকল বেসরকারী 
বণিক সম্প্রদায়ের কাজে কোম্পানীর কর্মচারীদের অহেতুক 
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হস্তক্ষেপ ও অন্ুবিধা স্থষ্টির অভিযোগও সেদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধে 
করা হয়েছিল। তাই ওদের দেশের নুতন অর্থনৈতিক শক্তির 
নেতৃস্থানীয়ের! প্রয়োজন অনুভব করলেন, বিগত অর্থ নৈতিক শক্তির 
প্রতিভূ কোম্পানীর ঘনিয়ে আসা বণিকবৃত্তিবাদের অবসান 
ঘটানো । রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা নৃতন অর্থনৈতিক শক্তির ইঙ্গিতে 
পরিচালিত হয়। তৈরী হল, ১৮৩৩ এর চার্টার । এই চাটার 
অনুযায়ী যে কোন 29089] 6০020 ইংরেজ নাগরিকের ভারতে 
প্রবেশাধিকার সকলপ্রকার লাইসেন্স ধার৷ বিমুক্ত হল। যুক্ত 
প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তা না হলে কোনপ্রকার বাধা- 
নিষেধ সেদিনের নূতন অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক বিকাশের পক্ষে 
একান্তই প্রয়োজনীয় ও সহায়কারী নব-আবিষ্কৃত রাষ্ট্রীয় নীতি 
[,219522 নি ব্যর্থ হত। বৃটেনের কারখানার জন্য কাচামাল 
প্রয়োজন আর তৈবী মালের জন্য বাজার । এই চাহিদা! মেটাবার 
জন্য উন্নত ধরণের চাষ-বাসের ব্যবস্থা এবং ক্রয়-বিক্রয়াদির স্ৃবিধা- 
জনক ব্যবস্থা কোম্পানীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতেও ত' 
ছেড়ে দেওয়। চলে না। তাই ১৮১৩-এর চার্টারের আরোপ্ত বাধ 
নিষেধের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থুরু হয় ইংল্যইণ্ডে। নৃতন অর্থনীতির 
প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক দেশের স্বার্থে এই “ম্বাধীন ব্যবসায়" নীতির 
অনুকরণ স্বর হল-_স্চনা! ১৮৩৩-এ। আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ 
নীতির সাহায্যে গোটা পৃথিবীর শিল্প ও ব্যবসায়কে একটি মাত্র 
সমবায় শিল্প সংগঠনে পরিণত করার নীতির প্রচার গাইতে সুরু 
করলেন নৃতন অর্থনৈতিক সংগঠন স্ষ্ট ইংরেজ অর্থনীতিবিদৃদের 
1,121001)651-গোচি । অর্থাং উদ্দোশ্য হল ভারত কৃষি-শিল্পের 
দেশ আর ইংল্যাণ্ড যন্ত্রশিল্পের দেশ; অতএব এই শ্রম-বিভাগ 
অনুযায়ী বিনা-দ্বিধায় ভারতের কৃষি-শিল্প ইংলগ্ডের যন্ত্রের শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাচামাল জোগান দেবে । পরিবর্তে ভারত পাবে 
ইংলণ্ডের কাছ থেকে তৈরী মাল। মানচেষ্টার গোষ্ঠি আরও বলতে 
চাইলেন, আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ অনুযায়ী আত্তর্জাতিক সমবায়, 
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শিল্প সংগঠনে পৃথিরীর সকল দেশই সাহায্যকারী একক 
(00221)110)0176215 91216) এবং সেই পারস্পরিক ক্ষতিকর কোন 
বাধা-নিষেধ ব1 পণ্যের উপর শুষ্ক বসাঁন অন্যায় । অতএব বুটিশ 
পালণমেণ্ট 256 6:56 অর্থাৎ “অবাধ-ব্যবসায়” নীতি ঘোষণ। 
করলেন কিন্ত নীতিটি যখন কার্যকরী হ'ল তখন বড় অদ্ভুত ঠেকল। 
[70056 0৫6 00120100105 0010171659-তে ১৮৪০ সালে মণ্টোগো- 
মারী মার্টিন এই নীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 
_সেদিন যে মুক্ত ব্যবসায় নীতির রব উঠল তা কেবল এ 
দেশের জন্যই, ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে নয় ।% 
বৃটেনের শিল্প দ্রব্য সেদিন বিনাবাধায় ভারতে প্রবেশ করতে পারত 
এথচ আইনের সাহায্যে সেদিন ভারতের পণ্যকে প্রবেশাধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা হল। ইংলগ্ডে সেদিন কোন নারীর পক্ষে 
ভারতীয় ক্যালিকে। পরিধান দগুনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। 
১৮১৩ সালে (00201070175 (001017010656তে 10121) [21010 
বলেছিলেন, আমদার্নি ক্যালিকোর উপর শতকরা ৩ পা, ৬ শি, 
৮ পে, শুক্ক ধাধ্য কর! হয় এবং যদি তা দেশে ব্যবহার করা হত 
তবে আরও ৬৮ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেঃ শুক্ক দিতে হত। আমদানী 
মস্লিনের উপর ছিল শতকরা ৩০ পাউগ্ড শুল্ক আর তা যদি দেশে 
ব্যবহার কর হ'ত তবে দিতে হ'ত ২৭ পাঃ৬ শিঃ ৬ পেঃ শুক্ক। 
রঙিন ক্যালিকে! ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তার 
উপর আবার ২*% টাকার শুন্ক বসান হয়েছিল। 
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অবশ্য এই খরণের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধত। এদেশে যে একেবারেই 
হয় নি একথা বললে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয় । প্রথমদিকে 
প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেষ্টাও হয়েছে । জনাব মীর কাশিম সেদিন 
দেশেব শিল্পের শোচনীয় অবস্থা দেখে দেশের প্রচলিত আভ্যন্তরীণ 
শুন্ক [17191)0 0095 একেবারেই (দেশীয় রাজ্যের উপর প্রযোজ্য) 
তুলে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল-__আভ্যন্তবীণ বাণিজ্যে দেশীয় ধনিক- 
ব্যবসায়ীদের ইংবেজ-বণিক ব্যবসায়ীদের সাথে সমান স্থযোগ 
দেওয়া । কোম্পানী পুর্ধেই ইংরেজদের এই শুক্কের হাত থেকে 
রেহাই দেন। যাই হোক মীবকাশিমের দেশীয় শিল্প প্রীতি 
ইংবেজদের মনঃপুত হল না! তিনি সেদিনের বিদেশী কর্তৃপক্ষের 
বোষানলে পড়লেন। সেদিন অপরাপব দেশীয় সহকম্মাদের 
(মিরজাফর, নাজিমুদ্দিন ) সহযোগীতাৰ অভাবে তাব স্বদেশী 
শিল্পকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 
পদচ্যুত হলেন। মিবজাফরকে বসান হল গদীতে। কিন্ত 
মিরজাফব এবং পরবততঁ নবাব নাজিমুদ্দিন কোম্পানীর প্রতিটি 
কাজ আইন ও নীতি সমর্থন করে এসেছেন। ফলে ১৭৬৫ সালের 
মধ্যেই কোম্পানী গোট। বাংলার প্রকৃত মনিবশ্হয়ে দাড়াল। এর 
পরবত্তাঁ ঘটন। পুর্বেরবেই বল! হয়েছে। 

এই সকল নীতি ও কার্যক্রমের ফল যা অবশ্যন্তাবী, তা 
ঘটেছিল এবং যা উদ্দেশ্যে ছিল তাও সফল হয়েছিল। 
মণ্টোগোমারী মার্টিন 001017025 (00101771662 সম্মুখে সাক্ষ্য 
দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৮১৯ সালে ভারত থেকে ১৩০০+০০০ 
পাউও মূল্যের তুতজাত দ্রব্য রপ্তানী করা হয় কিন্ত সেই সংখ্যা 
একেবারে নেমে দাড়াল ১০০,০০০ পাউগণ্ডে ১৮৩২ সালে । আর 
অপর দিকে ভারতে বৃটেনের তুলাজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়ে" 
ছিল ১৮১৫ সালে ২৬,৩০০ পাউগড এবং ১৮৩২এ সেই আমদানী 
পরিমাণ উঠে দাড়াল ৪০০,৯০০ পাউণ্ডের উপর । ভারতের রপ্তার্নী 
বাণিজ্যের এই শোচনীয় পতনের উল্লেখ করে মন্টোগ্তোসারী 
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সাহেব বলেছিলেন, “আমরা ২৫ বছর ধরে ভারতবর্ষকে বাধ্য 
করেছি আমাদের তৈরী পণ্য গ্রহণ করতে । আমাদের পশমীত্রব্য 
বিন! শুল্কে, কার্পাস শতকরা ২% টাক হার শুল্কে এবং সেই 
অন্ুপাতে অন্যান্য পণ্য । 

কিন্ত এ গেল কোম্পানীর ধন বৃদ্ধির কথ! আর তাও পূর্বতন 
বণিক-বৃত্তিগত অর্থনীতির মাধ্যমে । সেদিনের উঠতি মধ্যবিত্ব- 
শিল্পপতিরাও এতে লাভবান হন নি বা নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে তার প্রয়োজনীর উপাদানে সার্ক হবার স্থযোগ 
পেল না। তাই প্রয়োজন হল চার্টার আইনগুলির। এ সম্পর্কে 
পুবের্বই বলা হয়েছে। 

সেদিন ইংলগ্ডের টাকার বাজার (1100,)677-170811.66 ) দ্রেত 
সুসংগঠিত এবং সুদৃঢ় হচ্ছিল এবং ক্রমশঃই ভৌগলিক সীমা 
অতিক্রম করে অপরাপর দেশে টাকা খাটাবার প্রয়োজন দেখ। 
দিল। অধিক মুন/ফার লোভে সেদিন বৃটিশ মূলধন ফরাসী দেশ, 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং আমেরিকাঁতেও চালান দেওয়া স্মুরু 
হয়েছিল! কিন্তু এই সময়ে নেপলিয়ন ফরাসী ও অন্যান্ট 
০0110102108] দেশগুলিতে বৃটিশ বাণিজ্যপোতের প্রবেশাধিকার 
বন্ধ করে দেওয়ায় ইংলগ্ডের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ল নূতন 
বাজারের। হাতের কাছেই ছিল ভারতবর্ষ । কিন্তু বণিক 
বৃত্তিবাদের প্রতিভূ কোম্পানীর নীতি ও কার্য্যক্রম এদিক দিয়ে 
খুব সহায়ক হবে না উপলব্ধি করে সেদিনের শিল্পপতিরা 476০ 
0৪৫০, শ্লোগানের মধ্য দিয়ে প্রথমে ১৮১৩-এর চার্টার পাশ 
করলেন । ১৮১৩ এর চাটারের পরেও ১৮৩৩ এর চার্টারের 
প্রয়োজন কেন? ১৮১৩ চার্টারে কোম্পানীর একচেটিয়। অধিকার 
বাতিল করে দেওয়ায় প্রাচ্যেঅর্থলগ্লীর কাজে উৎসাহ পেয়েছিল । 
কিন্ত চার্টারের ব্যবস্থান্ুযায়ী লাইসেন্সপপ্রথা থাকাটা যেন সেদিন 
মলমে মাছি পড়ার মতই হয়েছিল। তাই ইংরেজ পু'জিপতিদের 
মধ্যে যার নিঃস্ব তারা অবাধ প্রবেশ অধিকারের দাকী 


জানিয়েছিল । অর্থাৎ ১৯১৩ সালের চার্টারের মাধ্যমে কোম্পানীর 
একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকারের অবসানের ফলে প্রাচ্যে বৃটিশ 
মূলধন খাটাবার একটা প্রেরণ! জুটল । কিন্তু চার্টার ব্যবস্থান্ুযায়ী 
লাইসেন্স প্রথার ব্যবস্থা থাকায় ঘে স্ুবিধাট হবার সম্ভাবন। 
ঘটেছিল ত ব্যর্থ হয়েছিল। তাই সেদিন উঠতি মধ্যবিত্ত “নিঃস্ব 
বুর্জোয়া” শ্রেণীদের পক্ষ থেকে অবাধ প্রবেশাধিকারের দাবী তোলা 
হয়েছিল। এটা খুব সহজেই বোঝ যায়, সেদিন ইংলগ্ডের কৃষক 
বা ছোট কারিগরদের পক্ষে ভারতে জীবিকার সংস্থান করার 
স্থযোগ ছিল না; তাই তাদের পক্ষ থেকে এই দাবী আসে নি। 
আর বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর সৌভাগ্যক্রমে ভারত ছিল তাদের 
পক্ষে সস্তা শ্রমের বাজার এবং ইংরেজ শ্রমিক শ্রেনীর পক্ষে 
ভারতের জল হাওয়া ও এদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা বিবেচনা করে 
সেদিন তাদের ন! আসাটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত ছিল। 
১৮৩২ সালে পার্লামেন্টারী কমিটিতে সিভিলিয়ান লুসিংটন 
মন্তব্য করেছিলেন, বড় ও ছোট ধনিকদের ভারত পাঠানই 
ইংলগ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক । আর সেদিন ওলন্দাঁজ ব৷ ফরাসীদের 
কাছ থেকে প্রতিদ্বন্বীতার সম্মুখীন হবার ভয়ও ছিল না। 
এইসব নানাকথ। বিচার বিবেচনা! করে তারা দেখলেন এই-ই হল 
ভারতে মূলধন ও বুদ্ধিজীবিদের পাঠানোর উপযক্ত সময় । “এখন 
অথব1 কখনই নয়" ছিল সেদিনের বৃটিশ ধনিকদের ভারতে বৃটিশ 
মূলধন খাটাবার আন্দোলনের মুলনীতি। ১৮৩৩ তার পথ 
.করে দিল। 

১৮৩৩ এর সনদে বৃটিশ ব্যবসায় ও মূলধন কারিগরী বিদ্যা ও 
অর্থকে আমন্ত্রণ জানান হল ভারতে । আর সেদিন প্রাচ্যে বৃটেনের 
জাতীয় আয়ের বিশিষ্ট অংশকে নিয়োগ করবার ঝুকি নেওয়ার 
শঙ্কাও ছিল না। পালণমেপ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে 
বাংল! থেকে আগত সিভিলিয়ান ৬/. 78. 85165 বলেছিলেন, 
“আমি মনে করি না, ইংলণ্ড থেকে ভারতে মূলধন পাঠাবার 
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প্রয়োজন আছে বরং ভারত থেকে ইংলগ্ডে প্রতিবংসর যে অর্থ 
পাঠাতে হয় তা না পাঠিয়ে ভারতে রেখে নিয়োগ করাই ভাল 
বলে আমার মনে হয়।”% (08101) 0010. 00.--735--11 91 
1831--32 0926). ০1৮ 11901010216 ঠিক এই ধরণের 
কথাই বলেছিলেন, তবে একটু বিশদ ভাবেই, “সরাসরি মূলধন 
পাঠানে খুব ফলপ্রস্থ বলে অনেকেই আশা করতেন না। শিক্ষিত 
পরিশ্রমী ও সাধুলোককে যদি তার পরিবর্তে ইংলগু থেকে পাঠান 
যায় এবং কিছুকাল ভারতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তবে এরা 
অল্লকালের মধ্যেই তাদের চারিত্রিক ও পরিশ্রমের গুণে সার্থক 
গুঁজিপতি হয়ে উঠতে পারবে । সাথে সাথে কিছু মূলধন 
99০০91800রাও পাঠাতে পারে। এই পু'জিপতিদের পক্ষ 
থেকে প্রাচ্যে [91592 2915 নীতির অনুসরণের দাবী তোল 
হয়েছিল । বৃটেনের প্রয়োজন মূলধনের চেয়ে শিল্প ব্যবসায়ে 
অভিজ্ঞ নীতিচ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাঠান । (81010 আ৪ও 
€০ ০0016 10012 01 ০1182190661 0381) 01 082101691] ).৭' 

কিন্তু এই চাঁ্টার ভারতের সেদিনের শিল্পের পক্ষে মৃত্যুবান 
স্ববপ হ'ল। এর কিছুটা আলোচনা পূর্বেই করেছি। ১৯ 
শতকের সুরু থেকেই ভারতীয় কুটীর শিল্পে বিদেশ থেকে আমদানি 
করা যন্ত্রশিল্পের পণ্যের সাথে বেঁচে থাকার সংগ্রাম সরু করেছিল । 


শসা পাশ পি সস 


* ] 820 1006 98801179 8৪ 6০ 6139 50670006199, ০£ 080169] 05৮ 01606 
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কিন্তু ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের সাহায্যে কোম্পানীর 
ভারতীয় ব্যবসায়ের একচেটিয়া! অধিকার অবসানের সাথে সাথে 
ভারতীয় শিল্পের পতন বিশেষ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে. ॥ পূর্বেই বলা 
হয়েছে কোম্পানী সেদিন বিশেষ করে এদেশের শাসন রাজনৈতিক 
ব্যাপারেই অধিকতর ভাবে ব্যস্ত থাকত এবং মনোযোগ দিত এবং 
তার ফলে এদেশে বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও দৃঢ় করবার 
দায়িত্ব দিয়েছিল ওদেশের বেসরকারী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে । 
আর এই বেসরকারী ব্যবসায়ী ও উঠতি শিল্পপতিরা নিজেদের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে দাবী করেছিল 
ভারতের দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংস । কিন্তু কোম্পানীর পরিচালক- 
বর্গ এই ধরণের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বেটিফ 
লিখেছিলেন, “কোম্প।নীর পরিচালকবর্গ অনেকে মনে করতেন, 
যদি এমন করে দেশের শিল্পকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া 
হয় তাহলে রাঁজম্ব ত হাস পাবেই, যুরোপে সরকারী বা 
বেসরকারী খাতেই দেয়ই ব। কি করে পাঠান যাবে? 


কোম্পানীর লোকদিগের ছিল রাজত্বের, রাজ্যশাসনের লোভ 
আর বেসরকারী ব্যবসায়ী ও উঠতি মধ্যবিত্ শিল্পপতিদের ছিল 
গোটা গ্রীম্মমণ্ডল এলাকাকে তাদের দেশের শিল্লের জন্য প্রয়োজনীয় 
কীাচ। মালের ভাগ্ডারে পরিণত কর! তৈরী মালের নিরস্কৃশ বাজার 
হিসাবে ব্যবস্থা করার স্বার্থ । ১৮৩৩ এর চার্টারের তাই বস্ত্র শিল্পের 
ভবিষ্যতের পথ চিরতরে বৃদ্ধ করবার ব্যবস্থা হল। 


যুরোগীয়দের এদেশে অবাধ প্রবেশ ও বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠার 
২০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় বণিকসভা ( ১৮৩৪ ), মাদ্রাজ বণিকসভ। 
(১৮৩৬), এবং বোম্বাই বণিকসভ। ( ১৮৩৬ ) প্রতিষ্ঠার সাহায্যে 
এদেশে ওদের দেশের পণ্যের বাজার ব্যাপক ও সুদৃঢ় করার কাজ 
নুরু হয়। লীভারপুল ও ল্যাঙ্কাশায়ার শিল্পগোষ্ঠির এজেপ্টরা 
সে দিকে শুধুমাত্র ভারতের জীবনযাত্রা» রুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ 
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সম্পর্কেই খোজ খবর নিচ্ছিলেন, তাই নয়, ভারতে আমদানি করা: 
পণ্যের চাহিদ। বাড়াবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। 

ভারতের পক্ষে এই যুগটি বৃটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্র 
প্রস্ততের কাল হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সেদিন যে 
ভারতকে শুধু কীচামালের আকরে রূপান্তরিত করেছিল তা! 
নয়, সাথে সাথে ভারতের শিল্পকলার পতন এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে একেবারে ধ্বংস এই সময়ে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই সময়কে 
তাই ভারতে বুটিশ ধনতান্ত্রিক বিকাশের 01955 161)9759] বা 
পোষাঁক অভিনয়ের কাল হিসাবে বর্ণনা করতে পারি। 

ইংলগ্ডে এই সময় দ্রুততালে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সুরু হয়েছিল 
তাতে সেদিনকার শিল্পপতির। অনুভব করলেন ইংলগ্ডের ভৌগলিক 
সীমার মধ্যে এই বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে একদিকে 12ড 
0£101001115171076 1২০07) সক্রিয় হয়ে উঠবে, ফলে উৎপাদন 
খরচ। বৃদ্ধির সাথে সাথে মুনাফায় আঘাত লাগবে । আর তাছাড়া 
মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজারে এত অধিক পরিমাণে পণ্যের 
আমদানি শুরু হ'ল যে পণ্যের মূলা পড়তি বাস্তব হয়ে উঠল । 
তাই মুনাফ। বাচিয়ে দেশের উদ্ধত্ত মূলধন রপ্তানির কথা সোদনের 
শিল্পপতি মহল চিন্তা করতে সুরু করলেন। উনিশ শতকের 
মাঝ[মাঝি কালে বৃটিশ পু'জিবাদ চরম শিখরে পৌছে গেছে এবং 
অনুর ভবিস্তুতে ক্রমন্থাসমান বিধি সক্রিয় হ'য়ে উঠবে। 

মূলধন খুব দ্রুত সঞ্চিত হচ্ছিল এবং 7০19 5:০০% ব্যবসায়ীরা 
ুরোপের বাহিরেও বাজারের জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন। তাই 
দেখা গেল ১৯ শতকের তৃতীয় ভাগে মূলধনের গতি প্রাচ্যাভিমুখী 
এবং পরিণামে তাই ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্বন করে। 
এই আলোচনা থেকেই সেদিনের বৃটিশ ধনতান্ত্রিক-বিকাশ ও 
ভারতের অর্থ নৈতিক বিবর্তনের সাথে চাটার আইনের কি ঘনিষ্ঠ 


সম্পর্ক রয়েছে তা সহজেই বুঝা যায়। 
. ভারতের আধুনিক শিল্প-বিকাশে ভারতের ব্যর্থত৷ নিয়ে কথ! 
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উঠলে বহুদিন থেকে এই কথাটাই জবাব হিসাবে চলে আসছে, 
আমাদের দেশের সেদিনের তীব্র দারিদ্রের জন্যই আমরা সেদিন 
আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রশিল্লের 
বিকাশ ঘটাতে অপারগ হয়েছিলাম । ধারা একথা বলেন তারা 
হাতের কাছে নজীর হিসাবে দেখিয়েও থাকেন, ভারতীয়দের দ্বার। 
ঘটেনি--ঘটেছিল বিদেশী মূলধনের নেতৃত্বে ও তত্বাবধানে । হঠাৎ 
শুনে মনে হয়, এই বুঝি এই ব্যাপারের সঠিক ব্যাখ্যা । কেননা 
আজ তবধিই তে৷ দেখছি এদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পই বিদেশী 
পরিচালিত; কিন্তু প্রাক বিদেশী আগমনের যুগ আর বিদেশী 
আগমনোত্তর যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একট! পাঠ 
নিলে উপরের জবাবকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়। 

প্রাচ্য সম্পর্কে একটা কথ। এত বেশী সত্য যে ত' প্রায় প্রবাদে 
দাড়িয়েছে, তা হ'ল মধ্য যুগে প্রাচ্য ছিল মুল্যবান ধাতুর ভাণ্ডার । 
এই ভাগ্ডারে অপর দেশ থেকে মূল্যবান ধাতু এসে জমা হত। 
প্রথম অধ্যায়ে এর কারণও উল্লেখ করেছি ভারতের ক্ষেত্রে ৷ একথা 
বলেছি সেদিন যখন ইংরাজ বেনের। এদেশে বাণিজ্য করতে 
এসেছিল তখন এদেশীয় চেটি, শেঠজীরাই তাদের পুঁজির যোগানদার 
ও ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করেছে এবং ভার পুরস্কার হিসাবে পরবন্তি 
কালে এই শেঠজীরা সরকারী শাসন ব্যাপারে সুবিধাও ভোগ 
করেছিল । 17005010 তার 7:00 0:£ 97109] পুথিতে এবং 
০1015 তার 11159010910 10091) 0580161 পুথিতে এই 
কথারই সমর্থন করেছেন। তীর লিখেছিলেন, ওলন্দাজ টাকার 
বেনেরা এদেশে বৃটিশ বণিক কোম্পানীর সাহায্যে আসবার আগে 
এই ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়ে দেশীয় শেঠদের মূলধনের সাহায্য 
নিতে হয়েছিল । ?$1016191)09 তার 4১1০৪: 00 4১01810510 বইতে 
লিখেছিলেন মাদ্রাজে ইংরেজী কোম্পানীর চেট্রিদের সমর্থন পাবার 
সৌভাগ্য ঘটেছিল । এই চেট্রিদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব মূলধন 
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নিয়ে কোম্পানীর কণ্টাক্টুর এবং এজেণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন। 
সেই ১৬৮৮-৮৯ সালে অর্থাৎ ইংলগ্ডে রক্তপাতহীন বিপ্লবের দিনে 
কোম্পানীর বেনেরা কোম্পানীর কারবার পরিচালনার জন্য একটি 
জয়েপ্ট-ষ্টক কোম্পানী সংগঠন করেছিল। তাতে মূলধন ছিল 
একশত শেয়ারে ২০০০০ প্যাগোড। (ওলন্দ(জ-মুদ্রা )। বিলাতের 
টাকাঁর বাজারে ওলন্দাজ মূলধনের পাড়ি দেবার পরেও এই ব্যবস্থা 
বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। 
জগংশেঠদের সম্পর্কে সেদিন বার্ক সাহেব বলেছিলেন, ব্যান্ক 
অব ইংল্যাণ্ডের চেয়ে এদের কারবার কম ব্যাপক ছিল না। ১৭ 
শতকের শেষভাগে এই শেঠ গোষ্টি বাংলাদেশে আসেন এবংমুশিদ- 
কুলী খার রাজদরবারে 9.1800167 হন এবং শেঠদের উপর সেদিন 
রাজকোষে (10019119] ০%:০1১০0061) বাংলার দেয় মেটাবার ভার 
পড়ে। ইতিহাসে এও স্পষ্ট, সেদিন গুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নবাব 
যুপিদকুলী এই শেঠ গোষ্ঠির সাহায্যে বাংলাদেশে তার শাসন 
বজায় রেখেছিলেন এবং শেষে এদেরই সাহায্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
হয়েছিলেন। এই শেঠ গোষ্ঠী মুগ্সিদকূলী খাব পৌত্র সরফরাজ 
খার পতন তরান্বিত করে এবং আলীবদ্ধাঁর সিংহাসন দখলের স্বৃবিধা 
করেন। 10019 1981 এর ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় এরাই সেদিন 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় 
রাখতেন । বলা হয়ে থাকে, আলীবদ্দীর শাসন কালের প্রারন্তে 
শেঠদের মূলধনের পরিমীণ ছিল দশ কোটি টাকারও বেশী। খুব 
সত্বরই এ'রা গোট। প্রদেশের ব্যাঙ্কগুলির উপরে একচেটিয়। 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন এবং প্রদেশের সকল ব্যাম্কই এ'দের 
ব্যান্কের সদব্যতুক্ত হলেন। গোলাম হোসেন খাঁর ৪ 
11009515917 পুথিতে আরও বল হয়েছে নগদ টাকার মালিক 
এই শেঠ গোষ্ঠির! সেদিন শুধু নবাবদেরই নয়, জমিদার ও ধনী 
জোতদারদেরও ব্যাঙ্কার ও খাজাঞ্চী হিসাবে কাজ করতেন । 
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বাংলাদেশে প্রথম অভিযান কালে মারাঠার৷ তাদের ( শেঠদের- 
লেখক ) কুঠি থেকে আর্কট মুদ্রায় ছু'কোটি টাকা লুঠ ক'রে নিয়ে 
গিয়ে ছিল কিন্ত তা'তে তাদের উদ্ধম কোনরূপ ব্যাহত হয়নি বা 
সম্পদে টান পড়েনি। “দর্শনীহুণ্ডি'র নীতিও তীরা অব্যাহত 
রেখেছিলেন ।% 

একথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি এই শেঠ গোঠি ১৮ শতকের 
মধ্যভাগ থেকে ক্রমশই নবাগত বৃটিশ শক্তির সমর্থক হয়ে 
উঠেছিলেন। এর কারণও তখন ব্যাখ্য। করা হয়েছে। সুতরাং 
এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র । 1-077£ সাহেব “১০160010705 
0:0]] 01010001151)20 1200105 01 17০ 60৬11010101) সংকলন 
পুথিতে লিখেছেন, ১৭৪৯ সালে নবাব যখন কাশীমবাজার 
অবরোধ করেছিলেন তখন ইংরাজেরা এই শেঠদের মাধ্যমে ১২ 
লক্ষ টাঁকা নবাবকে দিয়ে রেহাই পান । একথা তো সর্বজন 
বিদিত, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে এই শেঠরা 
ছিলেন নেতৃস্থানীয় । 1,028 সাহেব আরও লিখেছেন, ইংরাজর। 
শেঠদের এই সকল কাঁজে সন্থষ্ট হয়ে পুরস্কার হিসাবে ১৭৫৯ 
খুষ্টান্ধে কলিকাতায় শেঠদের এক ভোজ সভায় আপ্যায়িত করেন, 
তাতে সেদিনই খরচ হয়েছিল ১৭১৩৭৪ টাক] ! 

কিন্ত এই স্তুদিনের পর ছুর্দিন আরন্ত হ'ল। পরবন্তি নবাব 
মীরকাশিম এই শেঠদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ন্বশংসভাবে 
হত্যা করে এদের রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ অবসান ঘটান । 
তারপরে ১৭৬৯-৭০ সালে দুভিক্ষ এদের আঘথিক প্রাধান্যকে 
গ্রবলভাবে আঘাত করে । 


*/10) 17969 0981) 10 (10610 00096915) 009ড দদ9:০ 2706 00]5 019 108111018 900. 
92,8017918 01 6৮9 99108 00৮ 2190 0৫6 6109 29ড91)08 12,7107918 8100 19107177098, 
[00108 00910 ঠা৪৮ 10588101010? 1390891) 006 1157561088 09,0150 10020 61061 
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এই প্রসঙ্গে উমির্টাদের নম উল্লেখযোগ্য । তিনিও সিরাজের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানীর গোটা 10%250706এর এক-তৃতীয়াংশের 
দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব করেন । তিনি এত সম্পন্নশালী ও উদ্যমী 
পুরুষ ছিলেন যে ১৭৮৪ সালে কোম্পানীর মোট পল্লীর এক- 
ততীয়াংশের দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব করেছিলেন । 

তিনি উপটঢৌকন ও সেবার মধ্যে দিয়ে নবাবের প্রধান প্রধান 
কন্মচারীদের উপর এত প্রভাব ও প্রতিপত্তি গড়ে তোলেন যে 
ফোর্ট উইলিয়ামের পরিচালকবর্গ নবাবের সঙ্গে কোন বিরোধ 
বিসংবাদে বা অন্য কোন অন্ুবিধায় উমিটাদের সাহায্য ও সালিশী 
গ্রহণ করতেন। 

সেদিনের আরও একজনের সম্পর্কে বলা প্রয়োজন । তিনি 
হলেন স্ুরাটের ধনপতি ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনজী নাথজী। এই 
পরিবার :৮ শতকে পশ্চিম ভারতের একমাত্র পরিবার যীরা 
কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায় ছিলেন। অভ্ভুনজী 
নাথজীদের সম্পর্কে ১৮৮১ সালে [7000650£17019 কাগজের 
চিঠিপত্র কলমে জবেরীলাল যাজ্জিক এক পত্রে লিখেছিলেন “এর! 
সেই সময়েই কোম্পানীকে সাহাযা করেছিল, ভারতবর্ষে যখন 
বিভিন্ন শক্তি ক্ষমতা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রতিদ্বন্বিতায় লিপ্ত ছিল, যার 
কলে সমৃদ্ধিশীলী ভারত সাআ্জ্যের পত্তন ঘটে?। তবে বাংলার 
শেঠজীদের সাথে স্বুরাটের নাথজী অজ্জুনজীদের বহু সামপ্রস্ত 
রয়েছে । উভয় পরিবারই তাদের কন্মক্ষেত্রে বহিরাগত ছিলেন । 
শেঠজীরা মাড়োয়ার থেকে এলেন বাংলায় আর নাথজীর। বেনারস 
থেকে গেলেন গুজরাটে । ১৮ শতকের শুরুতে উভয় পরিবার স্ব স্ব 
নৃতন কন্মক্ষেত্রে পাড়ি জমালেন। বাংলার 5৪0:৪০দের সাথে মিতালি 
করে বাংলায় শেঠজীরা নিজেদের ঠাই করে নিলেন এবং নাথজীরা 
আরব বণিকদের সাথে হাত মিলিয়ে গুজরাটে ঘাটি করলেন। 
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সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, উভয় পরিবারের এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ছিল। তারা বুঝেছিলেন, প্রাচীন ভঙ্গুর দেশীয় অর্থনৈতিক সংস্থা ও 
ব্যবস্থাকে আকড়ে ধরলে দাড়ান ত যাবেই না বরং সবশুদ্ধ ভেঙ্গে 
পড়ে যখম হবার সম্ভাবন। রয়েছে । বুটিশ ধনিকদের এদেশে 
আাগমনের মধ্যে এরা নূতন সুধ্যের প্রখর আলো দেখেছিলেন 
তাই ১৮ শতকের মাঝামাছি কাল থেকেই শেঠ ও নাথজী গোষ্ঠী 
ইংরেজ সমর্থক হয়ে পড়লেন । হাওয়া কোনদিকে বয় তার 
ঠিকান। পেয়েছিলেন তারা । 

নাথজীগে্ী ১৮ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই ইংরেজ 
কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও এজেন্ট ছিলেন এবং ১৭৭৩ খুষ্টাব্দে ত্রিবেদী 
শ্্রীকষ্চনাথজী সরকারীভাবে কোম্পানীর শ্রফ নিযুক্ত হলেন। 
তারা ঘেউ সময় ছুর্গের জন্য ফরমান ও যুদ্ধ জাহাজের জন্য সনদও 
পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছ থেকে । বাস্তবিক পক্ষে সেদিন 
বোন্বাইতে ০৮5 ৪:০০ প্রতিষ্ঠার পূর্বে অর্থ যোগাড় করা 
অসম্ভব হয়ে পড়লে এই নাথজী গোষ্ঠীই ছিল পশ্চিম ভারতে 
ব্যবসায় রক্ষার একমাত্র সহায় । যখন অন্যান্য নকল দিক থেকে 
কোম্পানীর পক্ষে খণ পাওয়া ছুঃসাধ্য হ'ষ্য পড়ল সেদিন 
ত্রিবেদীর [২০১০৪ 1,991) কোম্পানীর ভাগ্য পরিবর্তনের ভতি 
শুভদিনের স্চনা করে ।% বোম্বাইএর 0193 & 0০. এর 
প্রতিষ্ঠাতা স্তর চালস্‌ ০:০৪ এর এদেশে আগমনের পুর্বে 
কোম্পানীর অসময়ে, দ্রপ্দিনে নাথদ্রাই ছিলেন একমাত্র সহায় । 
হল্যাণ্ড তার 7302)1095 [ পুথিতে লিখেছিলেন, ১৮৫৪ সালে লর্ড 
নর্থের উত্তর ভারত অভিযান কালের ছ্দিনে ত্রিবেদী শুধুমাত্র 
মুদ্রাতেই ৩২ লক্ষ টাকা বোম্বাই কর্তৃপক্ষকে খণ দেন। আবার 
১৮১৩ সালে নেপাল যুদ্ধের খরচাও নাথজীই বহন করেন-__তবে 


পেপে আজ | শপ শা শপ পালা পপি সী শিপ? শা শা তাদ্শ 
০০ টিসি 
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সাহায্যের সঠিক পরিমাণ জানা যায় নাই। তবে ইতিমধ্যে 
অর্থাৎ ১৮৩০ সালের মধ্যেই 70195 ৫. 00 পশ্চিম ভারতে 
আধুনিক কালের 7020 56০০ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের গোডা পত্তন 
করেন । ত্রিবেদী দেহত্যগ করেন ১৮২২ সালে। 


সেদিনের ব্যান্কিং ব্যবস্থা! ও মূলধন 


এই প্রসঙ্গে সেদ্রিনের দেশীয় ব্যাঞ্কিং ব্যবস্থার একটা 
মোটামুটি পরিচয় আলোচনার পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে হয় । 
১৯ শতকের স্বরূতে ££2170% 1)0059 এবং 7016 ১০০1 ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থ'র প্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি । তথাপি একথা 
সত্য কোম্পানী রাজত্বের শেষ অবধি দেশীয় ব্যাঙ্ক ও শেঠ গোষ্ঠী 
সক্রিয়ভাবে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ১২ শতক 
থেকে সুর করে কোম্প।নীর রাজত্বকাল অবধি এই দেশীয় ব্যাঙ্কিং 
ও শেঠ গোষ্ঠী ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়কে 
আথিক সাহায্য করেন। শাসক গোষ্ঠীর সাথে এই ব্যাঙ্কারদের 
খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । 

শেঠ-নাথজী গোষ্ঠীদের পরিচয় আগেই পেয়েছি । দেশীয় 
ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে হেন্রি টুকার লিখেছিলেন, ১৮ শতকের 
স্বরুতে এই শেঠ গোষ্ঠীদের অধীনে প্রভূত মূলধন রয়েছে (৪ 18150 
০91091) আর পরবর্তী এক যুগের মধ্যেই এই মূলধন বাঁজার থেকে 
কিছু উবে যেতে পারে না। অতএব সহজেই অনুমেয় এজেন্সী 
হাউস প্রতিষ্ঠার উত্তরকালেও অনেক দিন পর্য্যস্ত এই মূলধন কি 
দেশীয় বণিক কি বিদেশী ব্যবসায়ী উভয়কেই সাহায্য করেছে। 
1$2100177 তার 1৬161000106 06190081110019 পু থিতে 
লিখেছিলেন, তিনি, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ এজেন্সী 
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হাউসের বহুদূরে মধ্যপ্রদেশে বাস করেও শ্রফদের ব্যবসায়ে 
আঘথিক সাহায্যের প্রভাব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আবার 
সারদা রাজু তার ঢ:০0202010 00201010775 পুথিতে লিখেছেন, 
দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা ধনী মাত্তু-কোটি চেট্টি গোষ্টীদের 
ব্যবসায় ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। সেদিনের দক্ষিণ ভারতীয় ব্যাঙ্কারদের মূলধনের কাহিনী 
প্রবাদে দাড়িয়ে গিয়েছিল । এদের সম্পর্কে কুক সাহেব 
লিখেছিলেন, সিংহলে চেটির৷ ব্যাঙ্কার হিনাবে কাজ করত এবং 
বিলের উপরে কাটা হুপ্ডি ইংরেজ বণিকদের নগদ টাক সরবরাহ 
করবার জন্য মাদ্রাজ, বোম্ব।ই ও কলিকাতা এই প্রেসিডেন্সী 
বিভাগগু(লতে এদের এজেন্ট ছিলেন ।% ১৮৪৪ সালে নীম্যান্‌ 
লিখেছিলেন ভারতের মূলধন এই্বর্য্য যথেষ্ট ছিল । 

শতকের সুরু থেকে সিপাহী বিদ্রোহ অবধি রাজদরবার ও 
রাজশক্তির সাথে এই শেঠ, চেটি মায়ারাম ব্যাঙ্কার গোষ্ঠীদের যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার পরিচয় নিয়ের বিবরণ থেকে মিলবে । 

অযোধ্য। এবং ভারতীয় ব্যান্কার 2 দেশী ব্যাস্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি 
বিশেষ করে ক'লকাতার প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যোধ্য। বুটিশ নিয়ন্ত্রণে 
যাবার পর থেকে রাজবংশকে বিপুল অর্থ সাহায্য করত 1%% 

মারাঠা শ্রফ ও বাজীরাও £ প্রায় একই সময়ে নির্বাসিত 
পেশোয়ার সাথে একজন মারাঠ। ব্যাঙ্কারের ষড়যন্ত্রের খবর পাই। 
এই ব্যাঙ্কার হলেন স্ুরাটের ব্যাঙ্কার তুলসীরাম মায়ারাম--উত্তর- 
ভারতে এদের কর্মক্ষেত্র ছিল। ১৮২৯-৩০ সালের ষড়যন্ত্রে তিনি 


₹*:1]110 01)9668 80660 88 73906: 900 991001190 1119 73716151) 11910008006 1 
0981) (01 01118 01 6301)02089 ০০0 1100189) 73010 9% 800 08100668, 

+* 0901) 200 1000191) 793905618 £ 9/56 73801006 [70039 00976100181] 6109 
091066৪, 1)099588 1080 7 00109195080015 811810 11) 008700808 6009 090 05109865 
81506 81) 0০179 00091: 13:18 0০070] (93৪৪০--079], & 10856 1001 0০, 
2%£৪ 109 ),. 
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ধর] পড়েন। ষড়যন্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে এ থেকে 
একটি বিষয় জানা যায়, তা'হল মায়ারামের মত ছোটখাট একজন 
 শ্রফও ১৮২৯-৩০ সালে কোম্পানী রাজ্যের বিরুদ্ধে নিজের ব্যবসায় 
বাণিজ্যের ক্ষতির ঝুকি নিতে দ্বিধা করেন নি তুলসীরাম 
মায়ারাম রাজনীতিবিদ ছিলেন কেনন৷ তার শ্রেণী স্বার্থ নুতন 
অর্থনীতিক শক্তির পক্ষেই ছিল-_সামস্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পক্ষে 
ছিল না। জগংশেঠ, রুস্তমজী অথবা ঠাকুরেরা বিদেশী 
কোম্পানীর প্রতি ঝুঁকেছিলেন। কারণ কোম্পানীর শাসনে 
শান্তি, প্রগতি ও প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল । 

উঠতি মধ্যবিত্ব-ধনী বণিক শেঠ সম্প্রদায় সেদিন নূতন 
অর্থনৈতিক সংস্থার ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি বৃটিশ পক্ষ অবলম্বন 
করেনঃ এ আলোচনা পুবের্ব করা হয়েছে। সেদিন ধারা বৃটিশ 
বণিকবাদ ও যন্ত্রশিল্প প্রত নূতন অর্থ নৈতিক তথ রাষট্রনৈতিক 
বনিয়াদ গড়ে ওঠবার সন্তাবনার বিরোধিতা করেছিলেন তারা 
অধিকাংশই বড় বড় ভূম্বামী, রাজা, নবাব, জমিদার সম্প্রদায় । 

সিপাহী বিদ্রোহের কালেও দেখা গেছে মূলধন ধাদের আছে 
তারা ইংরেজ পক্ষে* যোগ দিয়েছিলেন। কুকৃ সাহেব তার 
38121078 পুথিতে লিখেছেন, সিপাহীবিদ্রেরহের সেই সংকটকালে 
লালাজ্যোতিপ্রমাদ, বংশীলাল আবের্টাদ অথবা মুক্দ্রা শেঠজী 
প্রভৃতি ধারা কোম্প।নীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাদের 
কথা ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় বহুদিন স্মরণ রেখেছিল । 


* 7101901)8, 91070278100 88]। 7৪০. 4 21১90 ৮0০ 88009 61079 ৪ 00009 
%0£088 609 10601£099 ০1 2 119161)8 13901697167) 6109 1996 08৪৮79 10 60119. 
[10018 ৪৪101917000 11951)00) ৪ 30092 01 90226 008510£ 09086 10108105665 
00 009196105 10 70106610£. 1079 00778017807 0৪ ১০:61:৮৪ ৪00. 2006 0৫ 10000) 
10000762709. 730 16 1959819 008৮ ৪০0 98 1869 9৪ ঠ829-80 ৪ 2০৮ &০০ 
9৪181) 910০7 10: 8001) ছ29 [0181787 11859789100 90010 118 80. 60697190189 
28817086605 007010207 738). (99০/%-- 0109 18750 79৪2 200 6108 101081151 
€0920001581090618), 
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চাটার আইনের পর থেকেই ভারতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্বসংগঠিত 
ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোৌলবার দিকে নজর দেন তাদের দেশীয় 
ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির স্বার্থে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি কাঁলে 
ভারতে ছুই ধরণের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। একদিকে 
এজেন্সী হাউসগুলি এবং অপর দিকে প্রকৃত ব্যাঙ্কগুলি যেমন "17৫ 
891) 06 13917691,171)০ [012101) 01 13981709 এবং 88101 ০01 
/০9ভা। [10018. 

এদেশে এজেন্সি হাউসগুলি সাধারণতঃ এদেশের সামরিক ও 
বেসামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত 
হয়। শ্লীম্যান সাহেব লিখেছিলেন এই এজেন্সি হাউসগুলি 
তাদের মূলধনের এককণাও (৪ 7810০1 ০: 08101) ইংলগ 
থেকে আমদানি করেনি । 15210001৫0০ নামে কলিকাতায় 
একটি এজেন্সি হাউসের অংশীদার টমাস ব্রোকেন ১৮৩১-৩ং 
সালের পালণমেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে 
এদের মূলধন সঞ্চয় 'ও খাটবার প্রণালী সম্পর্কে বলেছিলেন £ 
গভর্ণমেন্টের সামরিক ও বে-সাঁমরিক বিভাগে নিযুক্ত উচ্চ 
পদস্থ কন্মচারী বেয়ার চাকরীর চেয়ে ব্যবসায়ে নিজেদের 
বেশী যোগ্য বলে মনে করতেন । কোম্পানীব চাকরী ইস্তফা 
দিয়ে এই এজেন্সি হাউসগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। এজেন্সি হাউস ও 
অন্যান্য সওদাগরী ব্যবসায় কর্ম-গ্রহণ করেন। এই সমস্ত ভদ্র 
লোকদের সরকারী বিভিন্ন বিভাগে বহু জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধব 
ছিলেন। যাহারা ছিলেন এদের পুণজির প্রথম উৎন। এই পুজি 
এই ভদ্রলোকের অন্যকে ধার দিতেন অথবা ব্যবসায়ে 
খাটাইতেন। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় এর! মূলধনের মালিক ছিলেন 
ন1। মূলধনের লেন-দেনের কারবারী ছিলেন! এই লেন- 
দেনের স্দে ভারতের মধ্য দিয়েও কমিশনের আকারে এরা 
মুনাফা করতেন। ক্রমশ ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্থক পরিচালনার 
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মধ্যে দিয়ে এর! সহজেই বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছিলেন এবং 
দেশে ফেরবার সময় অধিকাংশই ভারতে রেখে আসতেন । 
যার! এদের ক্ষেত্রে এদেশ থেকে নূতন যেতেন-_-তীরাও সাথে 
করে মূলধন নিয়ে যেতেন না। এই প্রকারে এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজ কম্মচারীদের বিপুল সঞ্চয় ও 
পুঁজির সংরক্ষক হয়ে পড়ে ।% 

শুধু উচ্চপদস্থ মুরোগীয় কর্মচারী তাদের উপার্জনের উদ্বত্ত 

ংশ ছাড়াও অনেক ভারতীয় এজেন্সি হাউসে পরবন্তিকালে অর্থ 
গচ্ছিত রাখতেন। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এরা অংশীদারও 
হয়েছিলেন । 

এ দেশে সঠিক প্রকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গড়ে উঠবার ব্যাপারে 
স্বদেশী মূলধন ও স্বদেশী উদ্ধম গ্ররুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 
এদেশীয়দের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞান হাস পায়নি। 
একথার সমর্থন পাওয়া যাঁয় যখন দেখি ওয়ারেন হেষ্টিংস তার 
স্বল্নকাল স্থায়ী সরকারী ব্যাঙ্কের তত্বাবধান ও পরিচালনার ভার 
অর্পণ করেন ছুইজন ভারতীয় হুজরীমল ও রায় দয়াল টাদের 
উপর । 


পার শশী শী শি সী শী শিপ 
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আবার 78171 0£ 73217681 এর সব্বপ্রথম পরিচালকদের মধ্যে 
কলিকাতার খ্যাতনামা মহারাজ স্থুখময় রায়ের নামও পাঁওয়। যায়। 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 00111055 010 132208911 16৩- 
[027275এ আরও সংবাদ পাই, এই ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের প্রায় ২০ 
বছর ধরে দেওয়ানের কাজ করেছেন কলুটোলার সেনরা,-_ 
বেনেরা নয়, উচ্চ বর্ণের হিন্দু। যুনিয়ন ব্যাঙ্কের সাথে দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতাঁর কথাও স্থুপরিচিত। ১৮৩৩ সালে এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালকবর্গ ১২ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন বাঙ্গালী [ 09010 
1156 10109517555 2100 10:252176 00100161011 0 13917101076 11) 
[7019 ]. আবার ঢাকা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কাজী 
আনিমুল্লা, কাজী আব্'লগণি ও নন্দছুলাল দত্তের নাম পাওয়া 
যায় [এ২৩৫)]। বেনারস ব্যাঙ্কের (১৮৪৫) সংগঠকদের 
অধিকাংশই ভারতীয় ছিলেন। এই সংগঠকদের মধ্যে ১ জন 
মারাঠী এবং অন্ততঃ ৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন [এ ২৩৭ ]। যখন 
321] 9 730128% প্রতিষ্ঠিত হল তখন তার শেয়ারের এত 
চাহিদা হয়েছিল মূলধনের পরিমাণ প্রস্তাবিত নবাবের থেকে 
বাড়িয়ে ৫২,২৫,০০২ টাকা করা করা হয়েছিল। এক হাজার 
টাকা মুল্যের ৫১২৫টি শেয়ারের ১৬৬৪ খানা শেয়ারই ভারতীয়ের' 
ক্রয় করেছিলেন । বোম্বাই এর কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইওিয়ার 
(১৮৪৫) অর্ধেক উদ্যোক্তীরাই ছিলেন পাশাঁ। তারা হলেন 
রামনজী, হাঁরমুনজী, জীজীভাই, দাদাভাই মানেকজী, লীমজী, 
কারসেওজী এবং কাঁওয়াসঙ্ী নানীভাঁই (০০০%০ এ-পৃঃ ৩২৯-৩০)। 
পরে ১৮৬০ সালের পাটের ফটক বাজার খেলতে গিয়ে ' এই 
ব্যাঙ্কের সর্বনাশ ঘটে। প্রথম বৃহৎ ভারতীয় 701) 5০০1: ব্যাস্ক 
হল 06170812101. 0£ ড/8562172, 17019. ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন 
নিয়ে কাজ স্বর করে বোম্বাইতে ১৮৬ সালে। এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালকবর্গ সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত ছিল। কলিকাতা, 


৫৯ 


হংকং সাংহাই এবং লগ্ডনে এর এজেন্সি ছিল। প্রথম পরিচালক 
মণ্ডলী ৩ জন হিন্দ্ুঃ ২ জন মুসলমান, ৩ জন পাশা এবং একজন 
খুষ্টান নিয়ে গঠিত ছিল (0:০০]-এ-৩৭৫-৭৭ )। ছোটখাট ধনী 
শিল্প-পতিদের প্রয়োজন মেটাবার জন্ট ছিল 7800165 73221. ০: 
[18019 100. (08-1810)। এই ব্যাঙ্ক নিচে ৫২ টাকার পর্য্যস্ত 
চেক ভাঙ্গাত। এর পরিচালকবর্গের মধ্যে ছইজন বাঙ্গালী ছিলেন ! 
(0০০016-এ )। 

শুধু ব্যান্কেই সেদিন টাকা খাটান হত না, বিভিন্ন নুতন 
ব্যবসায় শিল্পে মূলধন নিয়োগ করা হত। বাম্পীয় পোত ও 
বাম্পীয় যানবাহন ব্যবসায়, কয়লাখনি,ঃ শর্কর৷ শিল্প প্রভৃতিতে 
চার্টার আইনের পরেও এদেশীয় মূলধন নিয়োগ কর] হয়েছিল । 
যুক্তরাজ্য ও ভারতের মধ্যে বাম্পীয় যানবাহন এবং দেশের 
মধ্যে নৌযান-বাহন চালু করার জন্য ১৮৩৩ সালে বাংল। দেশে 
আন্দোলন স্তর হয়। হিন্দু, মুসলমান, পাশা, ব্যান্কার, ব্যবসায়ী, 
বণিক সম্প্রদায় এই ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। 
১৮৬৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি ইংরেজ ফার্মের কয়লাখনি 
৭০০০০২ হাজার টাকায় নিলামে ক্রয় করেছিলেন । উন্নত ধরণের 
শর্করা প্রস্তুত ও অধিক ফ্লাক্স উৎপাদন চালু করার জন্যও তিনি 
অগ্রগামী ছিলেন। ১৮৪৫ সালে বোস্বের প্রেমজী কাওয়াসজী 
বানাজা ভারতবর্ষে 19110171176 2100 ৬/০৪৮1176 1%11115 চালু 
করার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। অবশ্য সরকারী সমর্থনের 
অভাবে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রথম কাপাস-শিল্প কারখানার 
উদ্বোধন করেন কাওয়াসজী নানাভাই দারার ১৮৫৪ সালে 
এবং ৫০০ টাকার শেয়ারের প্রথম অর্ধবাধিক মুনাফা ছিল 
৬০০২ টাকা।% ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ০911- 
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1789 11010 73175911 1ব6চ5597615 সংকলনে একথার উল্লেখ 
পাই যে ছোট খাট বেনিয়া (8878175) সকল ব্যবসায়ে 
তাদের মূলধন নিয়োগ করতেন এবং এই প্রকারে তাদের 
মুনাফাও হত যথেষ্ট । কলিকাতার রামছুলাল দের উন্নতি সম্পর্কে 
থমাস ব্র্যাকেন সাহেবের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, ভারতীয় এজেন্সি 
হাউসগুলি অথব]1 ভারতীয় গ্টিভেডোরদের সাথে বুটিশ ব্যবসায়ীর! 
কোন কারবার করতেন না, যদিও বুটিশ এজেন্সি হাউসগুলির চেয়ে 
এদের হার অনেক কম ছিল। রামছুলাল দে এবং রামচন্দ্র মিত্র 
এতৎ সত্ত্বেও তাদের কাজে লেগেছিলেন এবং শেষ পর্য্যস্ত মাফিন 
ব্যবসায়ীদের সাথে কারবার করে উন্নতিলাভ করেন । সুন্দরবন 
সংরক্ষণের মত অত্যন্ত ঝু"কি পূর্ণ কাজে রামছুলাল সরকার সেদিন 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন ।% 

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একথা স্থুম্পঙ্ঠ হল, সেদিন 
ভারতের শিল্প বিকাশের পক্ষে তার নিজন্ব মূলধনকে ভিত্তি করে 
যদি যথাযথ সময়ে ভারতে যন্ত্রশিল্প বিকাশের কাজ স্বর করা যেত 
তবে বর্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালেও ভারতের 
এই শোচনীয় আধ। সামন্ততান্ত্রিক, আধা ধুন-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক 
কাঠামোয় ক্রমবদ্ধমন জনসমষ্টিকে অভাব অনটন সর্বনিম্ন জীবন 
মানের ধাতাকলে নিশ্পেষিত হয়ে দিন গুজবাণ করতে হত না। 
কিন্তু সেক্ষেত্রে সেদ্দিন বিদেশী বণিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের 
স্বদেশীয় অর্থনৈতিক চাহিদ। মেটাবার তাগিদে ভারতের তৎকালীন 
স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে শুধু ব্যাহতই করেননি, সেই 
গতির মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বিগত দিনের কৃষি অথনৈতিক পরিবেশ ও 
ব্যবস্থা পত্তনের সকল রকম প্রচেষ্টাই করেছিলেন । ফলে, সেদিন 
থেকেই ভারতের ভাগ্যে যে পন্থু অথনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন ঘটে, 


*9100019] চ8:01099 17) 609 2018015 80597) 60768 90126009 ০ 79018) 
61০9 ০ 0১৩ 9910080908, (8. মৈ. 9. 0198). 
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আজও তার জের চলেছে । এ আলোচনা আমরা পুেরবই 
বিশদভাবে করেছি--তাই পুনরাবৃত্তি নিশ্রুয়োজন । 

উপরের আলোচনার মধ্যে আমরা সেদিন ভারতের সঞ্চিত 
মূলধন স্বল্প ছিল এ পরিচয় পেয়েছি । একথাও সহজেই বোধগম্য, 
প্রাকৃতিক সম্পদে এশ্বর্ষশালী এবং সস্তা শ্রমের দেশ ভারতে 
সেদিন বৃহদাকার ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রয়োজন ছিল না; এবং 
সেদিন তা হয়ওনি, তাই সঞ্চিত মূলধন ছিল স্বল্প এবং তার 
ব্যবস্থাপন। ও পরিচালনাও ছিল শিশু অবস্থায়। সেদিন ১৮৪২ 
সালে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিল। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা ও 
মূলধনের অবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, “লোম্বার্ড্রাটের 
লোকের! একে ব্যার্কিং ব্যবস্থা বললে হাসবে 1% 

একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে সেদিন ভারতে বৈদেশিক 
মুলধন আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করার কাজে অগ্রদূত ছিলেন যুরোগীয় এজেন্সির হাউসগুলি। 
কারণ পূর্বেই বল! হয়েছে । এদের সাথে অবশ্য 0৪ 188015 
&. 00. বা 10 [00107 88:01 প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
নামও করা যেতে পারে । তবে একথ। অনন্বীকার্য সেদিন এদেশে 
আধুনিক বৃহৎ যন্তরশিল্প প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে ভারতীয় মূলধন অতি 
নগণ্য ছিল; পার্শা এবং গুজরাটীর। ছাড়া অন্যান্য জাতি বা শ্রেণীর 
ব্যবসায় ছাড়। অন্যান্য বৃত্তির দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। যেমন 
ধরুন, আমাদের কাছে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচয় সমাজ সস্কা- 
রক, দাতা, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক বলেই, ব্যবসায়ী বলে তেমন 
কোন পরিচয়ই নেই। এ'র মত অনেকেই গত শতকে ৬০ সালের 
পূর্ব পর্যন্ত ব্যাস্কিং এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। .সে 
দিনের প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার আর্দেশেরি কারসেটজী (ইনিই 


6009) দা০৩1০, 820119 12 1,02020870 98:99৮, [ 80০07 &% 609৮409% ০01 ০1118 
808 9901067) (098592৪ 60 19005 ৪৮ 70706 05 &7, 20191 [081 1848 ] 2--41) 


৬ৎ 


ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম [২০58] 909০19র সদ্য হন, ১৮৪১) 
বিদেশী কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত রাখা হয় অথচ তখন ভারতীয় 
'জাহাজ শিল্প উন্নত ধরণের ইঞ্জিনিয়ার, কারিকরের অভাবে ভেঙ্গে 
পড়তে সুরু করেছে। 

স্তরাং দেখা গেল, ভারতের সেদিন প্রয়োজনীয় মূলধন, 
ব্যবসায়ী প্রতিভ। এবং কিছু ব্যবসায় ছিল, অথচ পরিণামে 
ভারতে শিল্পের বিকাশ আর ঘটল না। এই পরস্পর বিরোধী 
পরিস্থিতির পেছনে যে কারণ রয়েছে তার আলোচন। পুরবেরবেই 
নিবেদন করেছি । 

আগে বলেছি, বিদেশী কোম্পানীদের নিজেদের স্বার্থে এদেশের 
ধন এশর্ধ দিনের পর দিন প্রেরণ করে তাদের দেশে । কোম্পানী 
ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের অনুস্থত নীতি ও অত্যাচার জুলুম- 
বাজের ফলে এদেশের সেদিনের শিল্প-বাণিজ্য ধংস পেতে থাকে ; 
ফলে সেদিনের সওদাগর শ্রেণীর ক্রমাগত দারিপ্র্যের ফলে, নূতন 
ধরণের ব্যবসায় আরন্তকরবার মত ছুঃসাহ তাদের ছিল ন1। মূলধন 
মূলক সম্পদ সেদিন সত্যিই বাইরে চলে যাচ্ছিল। সওদাগর 
শ্রেণীর মানুষের। পর্বের চেয়ে ভীত ও উদ্ভমহী্ন হয়ে পড়েছিলেন । 
আরএদেশের মূলধন ও এশ্বর্ষের শোষণও এতিহাসিক সত্য, ১৮১৩ 
সাল অবধি কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের আমলে দেশের 
সম্পদ বাইরে চলে যাওয়া একটা এতিহামিক ঘটনা । এই 
বিত্ত সেদিন ইংলগ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের শিল্পায়নের পক্ষে 
অর্থনৈতিক উদ্ধত হিসাবে কাজ করেছে। ফলে, সেদিনের 
অর্থনৈতিক বিকাশের ধার! বণিকবৃত্তিবাদদ থেকে ধনতান্ত্রিক বিকাশে 
রূপান্তরিত হল না এবং এই গতির মুখ ঘুরিয়ে অতীত দিনের 
কৃষিমুখী অর্থনীতিতে রূপাস্তরের চেষ্টা হল; পূর্বে আলোচিত কার- 
ণেও আরও কয়েকটি কারণ ছিল এর পিছনে; যদিও এগুলি বিচ্ছিন্ন 
নয়। দূর্গীপ্রসাদ তার ঢ0:618, [80০ পুথিতে লিখেছেন, 


৬৩ 


১৭৫৭ থেকে ১৭৭৬ সাল অবধি দেশীয় রাজাদের ও অন্যান্য 
ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন, উপহার প্রভৃতি 
ইংলগডে পাড়ি দেওয়। হয়েছে । আবার কোম্পানীর উচ্চ বেতনের 
কণ্মুচারী ও কিছু ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত বিপুল বিত্ত সেদিনের 
জাতীয় আয়ের পক্ষে গুরুভার হয়ে দাড়িয়েছিল। তাছাড়া 
১৭৫৭ সালে বীজ ব্যবসায় ভারত থেকে পাঠান সোনা দিয়ে 
চালান হয়েছিল। ভারতে যে সব বিনিয়োগের পণ্যা্দি কেনা 
হ'ত তা" ভারতে নিয়োজিত মূলধন থেকে কেনা হ'ত না। 
ভারতের দেশী ব্যাঙ্কগুলি থেকে ধার কর! টাকা খাটিয়ে যে 
উপার্জন হ'ত তা থেকে এবং দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত 
টাকা থেকে কেনা হ"ত। কোম্পানীর একচেটিয়৷ রাজত্বের 
ভারতে বুটিশ মূলধন নিয়োগে কোম্পানী কোন সময়ই 


উৎসাহ দেয়নি । 
১৮১৩ সালে এই নিয়োগ ব্যবস্থার অবসান ঘটে, কিন্ত 


[70106 01081:565এর বোঝা চাপল ঘাড়ে । 10019] 171091)06 
পু'থিতে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কোম্পানীর স্বর থেকে 
কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার অবসানের কাল অবধি এই 
[70109 01791595 এর পরিমাণ দ্বিগুণাকার ধারণ করে, এবং 
আয় বৃদ্ধির ঝোকও পরিলক্ষিত হয়। ইহাও স্পষ্ট, সেদিনের দেশীয়, 
ধনী বণিক সম্প্রদায়ের উপর এর একটা প্রতিক্রিয়৷ হবেই। 

ব্যা্কিং ও মূলধন পরিচালনায় পশ্চিমী 701:6-500% ব্যবসায় 
পদ্ধতির আগমন এবং ১৮৩৩এর আইনের মাধ্যমে এদেশে 
ইংরেজদের অবাধ আগমনের ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্ছিং 
সম্প্রদায়কে এক বিরাট প্রতিদ্বন্বিতার সম্মুখীন হতে হল। প্রাচীন 
পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং অসংগঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
সুসংগঠিত পশ্চিমী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সাথে প্রতিছন্ৰিতায় পরাজয়ে 
অবশ্যস্তাবী হল। তবে সেদিন দেশীয় মহাজন সম্প্রদায় সহজেই 


৬৪. 


পরাজয় গ্বাকার করে নৈদনিণ অসৈকক্ষে তে ভার। 0০1065নি 
ব্যাক্ষিং ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। 

তৃতীয় কারণ হিসাবে বিদেশীর সাথে প্রতিযোগিতায় শিল্পের 
পতনের কথ! পূর্বেই আলোচনা কর! হয়েছে। শ্রফ এবং 
মহাজনরা তাদের প্রাধান্য থেকে আধুনিক জয়েন্ট ইক ব্যবসায় 
সংগঠন দ্বারা বিচ্যুত হ'য়ে শিল্লে অর্থলপ্লীর ব্যাপারে একেবারেই 
উদ্ভমহীন হয়ে পড়েন । এর। তখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ৫০" 
5003 এবং বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনে ট্াক। খাটাতে 
আরম্ভ করলেন, কাজেই এই অবস্থায় বৃহত্তর শিল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
আশা কর! অন্যায় । 

এ ছাড়া, একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, পশ্চিম-ভারত 
ছাড়া সর্বত্রই ভূমিতে মূলধন খাটাবার প্রধানতম ক্ষেত্র হয়ে 
দাড়িয়েছে । আগের দিনের ব্যবসায়ী কারবারী সম্প্রদায় সেঙ্গিন 
ক্রমশঃই জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকলেন- কর্ণওয়্ালিস 
সাহেবের ভূমি ব্যবস্থার কল্যাণে। এই পরিবর্তনের কারগঞ্জ 
পর্বে আলোচিত হয়েছে। 

পরবরতাঁ অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজ জীবনে যে নূতন শ্রেধী- 
বিন্যাস ঘটল-_অর্থাৎ নৃতন স্থ্ট ভূম্বামী সম্প্রদায়, দেশীয় পু জিপি 
এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী হবে আলোচ্য বিষয়। 





উনিশ শতকে ভারতের শ্রেণাবিন্যাসের বিবর্ভন 
নৃতন অর্থনীতি-__নৃতন শ্রেণী 


১৮ শতকের শেষাদ্ধ থেকে ১৯শতকের প্রথমার্ধ কাল অর্থাৎ 
ইংরেজ কোম্পানীর শাসনকাল ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের 
এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। উল্লিখিতকাল ভারতে 
আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন ও প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্ততের কাল। 
এই আধুনিক শিল্পযুগের পত্তনের সাথে সাথে ভারতের অর্থ নৈতিক 
জীবনে বিশেষ করে শ্রেণীবিস্ত/সে অপরিহার্ষরূপে পরিবর্তন 


ঘটেছে। 
১৮ শতকের মাঝামাঝি কাল থেকেই অর্থাৎ যখন থেকে 


ভারতে ইঠ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও প্রভাব 
প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হয়েছিল সেই দ্দিন থেকেই ভারতের 
অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় ভাঙ্গা গড়ার কাজ সুরু হয় আর 
সাথে সাথে সমাজ জীবনেও অর্থাৎ পুরাতন শ্রেণীবিন্তাসের ক্ষেত্রে 

নূতন করে শ্রেণীবিন্যাস আরম্ত হয়। এরকম ঘটাই স্বাভাবিক। 
এই নূতন করে শ্রেণীবিন্তাসের বিবর্তনে ভারতীয় সমাজ 
জীবনে এক নূতন শ্রেণীর প্রীধান্ লক্ষ্য করা যায়। বল। বাহুল্য, 
সে দিনের মুঘল রাজাদের বংশধর বা সুবাদাঁরদের রাজস্ব 
কন্চারীরা এই শ্রেণী-বহির্ভূত ছিলেন। ভারতে সামন্তযুগীয় কৃষি 
অর্থনীতির বিকাশে কুটির শিল্পের বিবর্তনের ফলে ধনী সদাগর 
বণিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এই গোষ্ঠি সেদিন শুধুমাত্র যে 
দেশীয় ব্যবসা-কারবারে মূলধন লম্লী কর'ত তাই নয়--বুটিশ ও 
পূর্ববর্তী ইষ্ট-ইগ্ডিয়া কোম্পানীগুলিকে এদেশে কাঁজ কাঁরবারেও 
অর্থ দ্রিয়ে সাহায্য করত। শেঠ, অজ্জুনজী, নাথজী, অফচেটি 
৬৩ 


ঠাকুরদের নিয়েই এই গোষ্ঠি । নাথজী গোষ্ঠি ১৮ শতকের মাঝা- 
মাঝি কাল থেকেই ইংরাজ কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ও এজেণ্ট ছিলেন 
এবং পরবস্তাঁকালে ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণনাথজী সরকারীভাবে 
কোম্পানীর শ্রফ নিযুক্ত হন। তারা সেই সময় ছুর্গের জন্ম 
ফরমান ও যুদ্ধজীহাজের সনন্দও পেয়েছিলেন কোম্পানীর কাছ 
থেকে । বাস্তবিকপক্ষে সেদিন বোম্বাইতে ফোর্বস কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠার পুবের্ব অর্থ যোগাড় করা অসন্তব হয়ে পড়লে এই 
নাথজী গোঠিই সেদিনে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা-রক্ষার 
একমাত্র সহায় ছিলেন। একথ। আগেই বলেছি ত্রিবেদীর 
1২০7১০০ 1,031) ব্যবস্থা কোম্পানীর পক্ষে সেদিন শেষ সম্বল 
ছিল এবং সেই দুর্দিনে এরাই কোম্পানীর সৌভাগ্য স্চন। 
করে। 

হল্যাণ্ড তার 70001385 [ পুঁথিতে লিখেছিলেন, ১৭৫৪ সালে 
লর্ড নর্থের উত্তর ভারত অভিযান কালের ছুর্দিনে ত্রিবেদী শুধুমাত্র 
মুদ্রাতেই ৩২ লক্ষ টাকা বোম্বাই কর্তৃপক্ষকে খণ দেন। আবার 
১৮১৩ সালে নেপাল যুদ্ধের খরচাও নাথজী বহন করেন--তবে 
সাহায্যের পরিমাণ সঠিক জানা যায় ন্দি। টুকার সাহেব 
লিখেছিলেন,_-১৮ শতকের স্ুরুতে এই শেঠ নাথজীগোষ্িদের 
প্রভূত মূলধন ছিল (91278 0801651)। এই গোষ্ঠিই এদেশে 
ইংরেজ আগমনের প্রাকালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
তাই প্রাধান্য লাভ করেছিল । শ্রেণী স্বার্থ-সিদ্ধির তাগিদ এদেরকে 
ইতিহাস সচেতন করেছিল--তাই দেখি জগংশেঠ-রুস্তমজীর! 
নূতন অর্থনীতির প্রতিভূ ইংরেজ কোম্পানীকে এদেশে স্বাগত 
জানাতে ও সাহায্য করতে কুষ্ঠিত হন নি। প্রাচীন সামস্ত-তান্ত্রিক 
অর্থনীতির প্রতি তাদের সেদিন আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল ন1। 

এই শেঠ-নাথজী-শ্রফ-চেট্টি বণিক গোট্টির কেউই কিন্তু ভূম্বামী 
ছিলেন না (১00-0009] 00101701719) তারা জমিতে কখন 


নু 


মূলধন নিয়োগ করেন নি বা তাদের মূলধন তৃসম্পত্তি প্রন্ত 
ছিল না। জগংশেঠদের কোন জমিদারী ছিল না; আর অজ্ভুনজী 
নাথজীর৷ কে।ম্পানীর কাছ থেকে যে জমি পেয়েছিলেন, তা'তে 
কখনও টকা খাটাননি । ভগলাস তার 7০1025 ] পুথিতে 
লিখেছেন, 9101 191)0-5:9105 61০ 600060. 1)60 161151005 
21800510675 আর চেষ্রির] জমিব মালিক হওয়ার চেয়ে ব্যবসাদার 
হওয়াটাকে শ্রেয় বলে মনে করতেন । 

সামন্ত-যুগের শেষভাগে তখন জমিতে টাক] লগ্মি করা বিশেষ 
লাভজনক ছিল না--আর বিশেষ কবে সেদিন যুরোপ-এশিয়ায় 
ভারতের কুটিব শিল্পের বাজার বিস্তৃত থাকায় অনেকেই উপলব্ধি 
করেছিলেন ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা নিয়োগই সবচেয়ে লাভজনক। 
ব্যাপকতর শিল্প এবং ক্রমবদ্ধমান বাজার অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের 
হস্তশিল্লের বিস্তার বিত্তবান মানুষকে সেদিন আকৃষ্ট করেছিল 
অনেক বেশী। সেদিন শিল্পগুলি হস্তচালিত এবং ক্ষুদ্রায়তনেব 
ভিত্তিতে পরিচালিত হ'লেও স্থানীয় বাঁজারেব চাহিদার অনেক 
বেশী উদ্ধত্ত থাকত এবং সেগুলি দেশে বিদেশে মোট লাভে বিক্রয় 
হত। অর্থাৎ সেদিনের অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতি থেকে অনেক দব 
এগিয়ে গিয়েছিল । অর্থনীতির এই পর্য্যায়কে বণিকবৃত্তিবাদ বল। 
(0501017610121 02016911510) হয়ে থাকে । জনসাধারণের এক 
বিরাট অংশের জীবিকা সেদিন এই ব্যাপক কুটির-শিল্প-নির্ভরশীল 
ছিল আব এই সকল শিলোৎপাদিত উদ্বৃত্ত পন্যেব দেশে বিদেশে 
বাণিজ্যের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছিল সেদিনের অর্থনীতিতে নৃতন 
শ্রেণী_-বণিকগোষ্ঠি। চেউি-শ্রফ মহাজনর1 প্রাক কোম্পানী 
আমলে এই সকল শিল্পে এবং কারবারে টাক] লগ্নি করত । ক্রমশঃ 
এই বণিক গোষ্ঠি তাদের বিপুল মূলধনের (75063 0804691) 
সাহায্যে দেশের ব্যাপক কুটির শিল্পের (079179580060:11)6 01855) 
উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর এই উদ্দেষ্তে তারা মুগিদাবাদ 


৬৮ 


থেকে সুরা এবং মূলতান থেকে মাছ্‌রা পর্যস্ত কুঠি প্রতিষ্ঠা 
করেছিল। একথা আগেই বলেছি বিভিম্ন বিদেশী কোম্পানী 
বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানী তাদের কারবারে এই গোষ্ঠির কাছ 
থেকে নানাভাবে অর্থ সাহায্য পেয়েছিল। ক্লাইভও যখন 
মুশিদাবাদে প্রথম প্রবেশ করেন, সেদিন তিনি বলেছিলেন, 
মুশিদাবাদ শহর লগ্ডনের থেকেও উন্নত ছিল। ১৮৪৪ সালে 
ল্লীম্যান লিখেছিলেন, ভাবতের মূলধন সম্পদ যথেষ্ট ছিল। 
অযোধ্য।য় বুটিশ-শাসন প্রবর্তনের পব দেশী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানগুলি 
বিশেষ কবে কলিকাতাব প্রতিষ্ঠানগুলি অযোধ্যা রাজবংশকে 
অর্থ সাহায্য করতেন। 

* অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবেব জন্ ক্ষেত্র প্রস্ততই ছিল। অবশ্য পূর্ণ 
সার্কতাব জন্য তখনও ছুটি অবস্থা অপরিহাধ্য ছিল। অর্থাৎ 
প্রথমটি ধনপ্রাণ জীবনযাত্রায় নিবাপত্তা এবং দ্বিতীয়টি, আধুনিক 
যন্ত্রপাতির আমদানি। কোম্পানী আমলে মানুষের জীবনে মুঘলরাজা। 
ব। হিন্দ-বাদশাহী আমলেব চেয়ে অনেক নিরাপগ্া প্রতিষ্ঠিত 
হযেছিল। অবশ্য বল! বাহুল্য এ নিরাপত্তা বিদেশী বণিক- 
শাসকদের বাঁজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্ট সার্থক করার জন্যই 
প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই সেদিনের উঠতি নূতন অর্থনীতির 
সম্ভাব্য প্রতিনিধি শেঠ-নাথজী বণিকগোি তাদের শ্রেণীস্বার্থে ই 
বিদেশীকে সাহায্য করেছিল-_-এদের উঠতি ব্যবসায় কারবার 
প্রসারে নিরাপত্তা অপরিহাধ্য ছিল। দ্বিতীয় প্রয়োজন অর্থাং 
আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করার কাঁজে কোম্পানীরাজের কোন 
সাহায্যই পাওয়া যায় নি। বরং সকলপ্রকার প্রচেষ্টাকে নিষ্ঠ্র- 
ভাবে বিরোধিতাই কোম্পানীরাজ করেছে। সেদিন যুক্তরাজ্য 
থেকে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করা কড়। বাণিজ্য শুক্কের সাহায্যে নিষিষ্ধ 
করে দেওয়া হয়েছিল । এছাড়াও সেদিন এদেশের কুঠির শিল্পকে 
নানাপ্রকার শুক আইন ও সরকারী জুলুমের সাহণয্যে গলাটিপে 


গ্ট 


মেরে ইংরেজ এদেশে তার শিল্পের তৈরী মালের বাজার প্রস্তুত 
করেছিল। তার ফলে এই বণিকদের অনেকেই কোম্পানীর 
শাসন প্রবন্তিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় পুরাতন বৃত্তি-চ্যুত 
হয়! কুটিব ও হস্তশিল্পের পতনের ফলে কারিগরদের জন্য সদাগর 
ব্যবসায়ীদেরকেও বৃত্তিহীন কবেছিল। ব্যাপক-কুটির শিল্পের 
ধ্বংসেব মাধ্যমে সেদিন বণিক মূলধন নিয়োগেব ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ই 
প্রায় বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল । 

এখানেই শেষ নয়। এদেশে যাদেব সাহায্যে ইষ্ট-ইতিয়! 
কোম্পনী নিজেদেব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল, 
রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সাথে সাথেই এদেশেব স্বার্থসিদ্ধিব 
উদ্দেশ্তঠে বিভিন্ন প্রকারেব সেদ্রিনেব বণিক-মূলধনের প্রতিন্নিধি 
শেঠ-চেট্র অফ গোষ্ঠিদের অগ্রগতি ব্যাহত করতে সেই কোম্পানী 
দ্বিধা বোধ করেন নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 
নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে কর্ণ ওয়ালিসের চিরস্থায়ী 
ভূমিনীতির প্রলোভন দেখিয়ে সেদিনেব বিস্তবাঁন মানুষদের শিল্প- 
ব্যবসা বাণিজ্যেব ক্ষেত্র থেকে অপসাবণের চেষ্টা করেন। এই 
ভূমিনীতিব মাধ্যমে সেদিন নুতন 1,217000 21150090180%-র সৃষ্টি 
কর! হয়। আর বণিক গো্িও অনেকেই তখন কৃষিতে টাকা 
লগ্নি করে কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল । 

তাই ১৮ শতকের মাঝামাঝি কালে শেঠ-চেটি-অ্রফ-নাথজী 
বণিক গোঠিদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে প্রাধান্য ও 
্থপ্রতিষ্ঠ। দেখা গিয়েছিল, ১৮৩৩ সালের সনদ প্রবর্তনকালে দেখা 
গেল সেই প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে এসেছে । 

কোম্পানী আমলের অব্যহিত পূর্বে দেশের তুস্বামী জমিদারগণ 
অপদার্থ “& 1902 11001151919”) সংশোধন বহিভূ্তি সম্প্রদায় বলে 
গণ্য হত। অথচ কোম্পানীর দেওয়ানী আমলের সুরু হওয়ার 
সাথে সাথে কোম্পানী এই ভূম্বামীদের আশ্রয় করে দেশের রাজস্ব 
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সংগ্রহের কাজে হাত দেয়। সমসাময়িক একজন সাংবাদিক 
গোলাম হে।সেন খা এই জমিদার গোষ্ঠির সম্পর্কে লিখেছিলেন, 
সেদিন এদেশের বুদ্ধি-বৃত্তি-বিবেচন] সম্পন্ন ব্যক্তি ও রাজাদের এই 
ধারণ! বদ্ধমূল ছিল, এই সকল জমিদারদের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা মূটুতা। এরা সকল সনয় স্বার্থসিদ্ধিকেই সবচেয়ে বড় কাজ 
বলে মনে করত । এই শ্রেণীই কোম্পানীর নূতন নীতি অনুযায়ী 
সামাজিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। অবশ্য ১৫২০ বৎসরের মধ্যে 
লোভ ও ছুনণীতির জন্য এরা কুখ্যাত হয়ে পড়ে। ১৭৮০্তীষ্টাব্ধে 
সাংবাদিক গোলাম হোসেন খা কোম্পানীর আমলের প্রারস্তে 
বাংল। দেশের এশ্বর্য্ে যে ভাঙ্গন ধরেছিল, সে সম্পর্কে লিখতে 
গিয়ে লিখেছিলেন নীতিহীন অপদার্থ এবং পূর্বে ক্ষমতাঁবিহীন এই 
জমিদারদের অত্যধিক ক্ষমত। বৃদ্ধি এবং অত্যধিক বিশ্বীম করাই 
এই পতনের জন্য অনেক দায়ী। এই প্রকার ভূম্বামী গোষ্ঠীকেই 
ইংরাজরা বিত্বশালী ও ক্ষমতাশালী করে তোলে । কারণ ইংরেজ 
বুঝেছিল, এদেরকে দিয়ে তাদের শিল্লের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ 
এবং তাদের দেশের শিল্প-প্রস্তত পন্যের বাজার তৈরী করার কাজ 
সম্ভব হবে অথচ প্রতিদ্বন্দ্িতার কোন শঙ্কা €নই । বণিকগোষ্ঠির 
কাছ থেকে এই প্রতিদ্বন্দিতার শঙ্কাই তারা করেছিল। তাই 
সেদিন কোম্পানীর অন্ুগৃহীত, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এবং কখনও কখনও 
অনুগৃহীত বণিককেও জমি দান করে প্রভাবশালী জমিদার পরিণত 
করাও হয়েছে । জগৎ শেঠ গোঠি যখন শাসক-গোঠির প্রতি- 
কুলতায় পতনের সম্মুখীন হয়েছে তখন একজন সাধারণ পশম 
ব্যবসায়ীকে প্রচুর জমি দেওয়া হয়েছে এমন নজিরও আছে। 
মুশিদাবাদ গেজেটে লেখে, কাশিমবাজার প্রতিষ্ঠাতা কাস্তবাবু 
ছিলেন সাধারণ একজন পশম ব্যবসায়ী । পরে কোম্পানীর 
অনুগ্রহে ব্যবসা! ছেড়ে কাশিমবাজার এষ্টেট প্রতিষ্ঠাতা করেন। 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে জমি প্রদান 
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কয়! সরকারী নীতি হয়ে ধ্াড়ায়। নব-কিষেণ ছিলেন হোষ্টিংসের 
সুন্সি। এই মুন্সিকেই এক বিরাট জমিদার করে দেন এবং তিনি 
শেষে মহারাজ উপাধি পান । আর সেদিন নব-কিষেনই ছিলেন 
কলিকাতার একমাত্র জমিদার । চৈৎসিং ঘটনার কালে অর্থ ও 
অন্যান্তভাবে সাহায্য করার পুবস্কার হিসাবে কোম্পানী কাশীর 
একজন ব্যাঙ্কার কাশ্ীবীমলকে জায়গীব প্রদান করেন। এরপরে 
১৭৯৩ শ্রীষ্টাব্দে ভূমি-নীতির সাহায্যে ব্যাপক চিরস্থায়ী জমিদার 
গোষ্ঠির স্থষ্টির কাজ শুরু হয়। এই গোষ্ঠির উপর কোম্পানী 
সেদিন তাব রাজত্বের অস্তিত্ব বজায় রাখার ভবসা কবেছিল। 
সেদিন জমিদাব শ্রেণীকে সরকাবী কাজকর্মেও এত বেশী প্রাধান্য 
দেওয়। হত যে ১৯ শতকেব স্তবকতেও চিরস্থায়ী বন্দোবাস্তেব 
এলাকাগুলিতে ছোট বড় তৌজী, মহল্লা ত্রয় কবাট! সেদিনের 
বিত্তবান লোকদেব কাছে খুব বড় একটা আকাঙ্া। হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 

অর্থাৎ সেদিন এই প্রকারে বিত্তবান ও কাববারী ব্যবসায়ী 
মানুষদের জমির দিকে আকৃষ্ট করে এনে ব্যবসায় বাণিজ্যের 
এলাকাট। নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা চলে, এবং সেই নিরঙ্কুশ এলাকাটি 
বিলাতি শিল্পপতিদের জন্য সবক্ষিত কবার চেষ্টাও চলে। সেদিন 
কুটির শিল্লের পতন এবং জমিতে মানুষের ভীড় বৃদ্ধির ফলে 
বিত্তবান কাচ] টাকাওয়াল! মানুষদের পক্ষে জমিদারি ও সাথে 
সাথে মহাজনী বৃত্তি একট লাভজনক জীবিকা হয়ে দাড়ায় । 
এইপ্রকারে বুটিশ বণিকদের এদেশে ব্যবস1 কারবার বিস্তারের 
পক্ষে অন্যতম প্রতিবন্ধক ও প্রতিযোগীকে পথ থেকে সরাবার 
ব্যবস্থা করা হ'ল। আর ক্রমশঃই এই জমিদারী এত লাভজনক ও 
সম্মামজনক বৃত্তি হিসাধে গণ্য হতে থাকলে যে ১৯শতকের ৩1৪ 
্শকে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ শ্রক্ষিত করার উদ্দেশ্টে জমিদার 
সমিতি গড়ে ওঠে) ১৮৩৭ সালে 106 22101702 855০01৪- 
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00, ১৮৩৪ এ 61058] 81105 10012) 3০০15 প্রতিষ্ঠা এবং 
পরে এই ছুইটি সংগঠন একত্রিত হয়ে ১৮৫১ সালে 90051 
[70191 4১530018610 গঠন করার ইতিহাস আমাদের জান' 
আছে। 

কর্ণওয়ালিস সেদিন শুধু তাব ভূমিনীতির সাহায্যেই সেদিনের 
কাচা টাকাওযাল| বিত্তবান মানুষদের ভূমিমুখী করার চেষ্টাতেই 
ক্ষান্ত হন নি-_-তিনি শাসন সংস্কার নীতির সাহায্যে ভারতীয়দের 
সকল প্রকার সবকারী উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেন যাতে এই 
সকল পদেব জন্য যোগ্য ব্যক্তিবাও তাদের বুদ্ধি, বৃত্তি, ক্ষমতাকে 
জমিতে নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল, ভারতেব কৃষি সম্পদকে 
ভ/01051)010 01£ 1205191)0 এর জন্য নুষটুভাবে ব্যবহার করা । 
এছাড়াও আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষকে সেদিন 
কোম্পানী তাদেব দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের 0010111)£ 
£:001)0 হিসাবেও ব্যবহার করতে চেয়েছিল । দেশের শাসন ও 
বিচার বিভাগে ওদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্বদের মোটা বেতনে 
জীবিকার ব্যবস্থা করাও প্রথমে কোম্পানী ও পার্লামেন্টের উদ্দেশ্তে 
ছিল। এদেশে সরকাবী কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে এদেশে ওদেশবাসীর 
সাথে পরিচিত হওয়া! ও পরে মোটা বেতনের সঞ্চিত অংশকে 
এদেশেই নিয়োগ কর। সেদিনের পালণমেণ্ট ও কোম্পানীর উদ্দেশ্য 
ছিল। তাই সেদিন চু০11/9019515 পার্লামেন্টারী কমিটিতে 
সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “ণু 2100 170 ৮2]: 53176701196 25 
€০ €1) 11000006101), 0 0801621 0৮ 11606 12101651506 
(70051) 16 1099 702 00176 00 2. 00051] 626200 ৮9 
00100170210191 51200196101) 21009105115 2£2170--- 02615 
৪6০]05 00 ০৪ £1:680 55006 £07 1061 06 9000024012১ £০০৫. 
01081900210 11000505, ডতাচে [00:006220 ০06 501015 
00811602600 01381780161 হা? 1000505 চ110 1917060 18) 
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13212591১ 10 £102001217090. 8170. 50190010990 0 ৪ 9001৮ 
61006 চ/০10, ] (1711710, 02001)2 2. 09801651150 005 0102 ০01 
096 01051800667 2180 11700505১80 0102 81779  (1120.2+ 
509০0121015 00101701000 101506 8150 52100 ০00 0801621 
(90, 735-11 0£ 1831-32 9. 109). অবশ্য সরকারী চাকুরী 
থেকে খুব বেশী দিন এ দেশীয়দের বঞ্চিত কবে বাখা যায়নি । 
অভিজাত জমিদাব-ভূম্বামী পবিবাবেব সমর্থন ও সহানুভূতি 
বিদেশী শাস*দের প্রয়েজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে এই সব ভূম্বামী 
রাজ! জমিদারদের পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়দের সবকাবী চাকুরীতে 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাব কথাও ইংবেজব! ভেবেছিলেন । তাই 
দেখি, ১৮৩৩ এর চার্টারেব ৮৩নং দফায় জাতি-ধন্মনিবিশেষে উচ্চ 
শিক্ষিত ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া 
হয়েছিল। অবশ্য বলাবাহুল্য খুব উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে এদের 
নিয়োগ করা হয়নি এবং বেতনেব তারতম্যও ছিল ভারতীয় ও 
ইংরেজ কম্মচারীদের মধ্যে । সেদিন অনেক শিক্ষিত যুবকই সরকারী 
কণ্ম গ্রহণ করেন-_বাজা বামমোহনের পালিত পুত্র রামপ্রসাদের 
নাম এদের মধ্যে উল কবা যেতে পারে । বলাবাহুল্য রাজ 
জমিদার পরিবারতুক্তদের সন্তানদের মধ্য থেকেই এই নিয়েগ করা 
হয়, যাঁদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার ছিল না এবং 
যাদের পরিবারের সমর্থন সেদিন ইংরেজ শাসকরা প্রয়োজনীয় 
বলেই গণ্য করতেন । এই আলোচনা থেকে সেদিন ভারতীয় 
সমাজে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি। 
আবির্ভাবের পুরো! পরিচয় পরবর্তী খিশদ আলোচনায় মিলবে বলে 
আশ করি। 

১৯ শতকের ৩০1৪০ দশকের শেষে যখন ইংরেজী বিগ্ভালয় 
খোলা হ'ল এবং ইংরেজীনবীশ ন। হলে সরকারী চাকুরী এবং 
সরকারী ইংরেজ সমাজে ঠাই মিলবে না৷ বলে উপলন্ধি কর গেল 


৭8 


তখন ভাবতীয়দের স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী শিক্ষা ও সরকারী 
চাকুরীর প্রতি ঝেঁঁক দেখা গেল । অবশ্য এই প্রবণতার পেছনে এই 
ছুটি কাবণই যথেষ্ট ছিল না_-সেদিন যুরোগীয় শিক্ষায় যে নূতন 
জীবনবাদের ইঙ্গিত ছিল সেই জীবনবাদেব আদর্শও ভারতীয় 
শিক্ষিতদেব আকৃষ্ট কবেছিল। আর এবাই সেদিন ভারতীয় 
সমাজ মানসে রেণেসাব আহ্বায়ক ; বামমোহন, ভূদেব, কেশব, 
বঙ্কিম, ডিবোজিও, বামতনু, বি্ভাসাগর--এবাই সেদিন এই নুতন 
আলোড়নেব পুবোধায় ছিলেন । অবশ্য সে আব এক ইতিহাস। 

লর্ড বেটিক্কেব আমলে এদেশে মধ্যে থেকেই ডেপুটি 
কালেক্ুরের পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। এ কথা আবার 
না বললেও চলে অভিজাত রাজা জমিদাব ভূম্বামী বংশোদভূতদের 
মধ্যে থেকেই এই নিয়োগ করা হত। লর্ড আকল্যাণ্ডের 
শসনকালে সর্বপ্রথম দেখা যায়, একজন ভারতীয়ের হাতে একটা 
গোটা জিলাব শাসনভাব ন্যস্ত করেছে । তিনি হলেন রাজা 
রামমোহন বায়েব পুত্র বামপ্রসাদ। এও নজিব পাই দ্বারকানাথ 
ঠাকৃব ভাবতীয়দেব মধ্যে থেকেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের 
দাবী কবেন (1105 21020701195 201 108111590) 
9506 )। অবশেষে ১৮৪৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটদের 
ভাবতীয়দের মধ্যে থেকেই নিয়োগের ব্যবস্থা হয় (4১০6 20 ০: 
1893) এবং লর্ড হাডিগ্র সরকারী কশ্মগারী নিয়োগ ব্যাপারে 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। এ থেকে ভারতে 
উঠতি মধ্যবিত্ত, বুর্জোয়া শ্রেণী মনোভাবের বিকাশ ঘটছে তার 
প্রমাণ পাওয়। যায়। 

কোম্পানীর চাকুরীতে সেদিন ভারতীয় নিয়োগের নীতি 
গ্রহণের মূলে ছিল, স্বল্প বেতনে ভারতীয় নিয়োগ করে শাসনখাতে 
খরচ কমান। লর্ড বেন্টিকের আমল থেকে স্থুরু হয় ভারতীয়করণ। 
তবে বড় বড় চাকুরীগুলি কিন্তু শাসকবর্গ তাদের দেশের লোকের 
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'জন্যেই রেখেছিলেন । ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, কেরাণী 
প্রভৃতি পদে অল্প বেতনে ভারতীয় নিয়োগ আরম্ত করেন লর্ড 
বোর্টক। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেদিন শাসনখাঁতে খরচ 
কমান। নইলে এই সকল পদের জন্যেও যদি বেশী বেতনে ইংলগু 
থেকে লোক আমদানী করতে হয়, তবে কোম্পানীকে শাসন- 
খাতের খরচ বহন করতেই দেউলিয়া হতে হবে । তাই ভারতীয়- 
করণ নীতি সম্পর্কে বোগলার তার 96770070 পুথিতে 
লিখেছিলেন, ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া! কোম্পানীর 
মনোনীত প্রতিনিধির একচেটিয়া অধিকারে রাখার ঝেশকে 
দেউলিয়। হয়ে যেত।% এইজন্যেই তিনি স্বল্প বেতনে উচ্চপদস্থ 
ভারতীয় নিয়োগ করে শাসনখাতে খরচ কমাতে চেয়েছিলেন । 
এই কারণে দেদ্রিন তিনি ইংরেজ সিবিল সারেণ্টদের 
বিরাগভাজন হন এবং তাঁর! তাকে ছাটাই প্রভু বলতেন। আ'র যে 
বেতনে এই সকল পদে ভারতীয় নিয়োগ করা হত সে বেতনে 
কোন ইংরেজ এদেশে চাকুরী করতে আসত না । সিভিলিয়ান 
হুল্ট ম্যাকেন্জি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সাহায্যে ছোটখাট 
চাকুরীগুলিতে ভারতীয় নিয়োগের নজির দেখিয়ে ১৮৩১--৩২ 
সালে পালণমেপ্টারী কমিটিতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 
কোম্পানীর বিভিন্ন চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ করলে ভারতের 
আথিক অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে । আর এই ভারতীয়রা 
ইংরেজদের চেয়ে বুদ্ধি-বৃত্তিতে খাট নয়। এছাড়াও আরও একটা 
উদ্দেশ্ট ছিল, দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, 
আশ। আকাঙ্ার সাথে পরিচিত হবার তাগিদও ছিল যাতে 
নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্য রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে শৃঙ্খলা 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । এদেশের জীবনযাত্রা, ভাষার সাথে 
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সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশ থেকে আন! নৃতন সাহেব কর্মচারীদের 
দিয়ে একাজে এগোন যাবে না কোম্পানী ত। বুঝেছিল। 
সেদিন কোম্পানীর এই নীতির ফল সম্পর্কে পালণমেন্টারী 
কমিটিতে সংক্ষেপে বল! হয়েছিল * যে ভারতীয়দেরকে 
যুরোগীয়দের অধীনে উচ্চপদে নিয়োগ করলে তাদের নৈতিক 
চরিত্রগত উন্নতি ঘটবে; বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ 
বুদ্ধি পাবে এবং ভারত সরকারের ব্যয় হাসের সাহায্যে সঞ্চয় 
ঘটবে। 

যদিও ৩৩ এর সনদে বলা হয়েছিল, “০ 780৮০ ০0£ 09 
3810. 62101001165 (119,019) 1701 21) 10860181 10010 0161261) 
01019 17709202500 125106171 (01:61 51091] 05 1283010 010] 
01179195101), 01706 01 1911609 09509100 00101 01 21) ০0: 
0০0, ০ 015915190 7 [0] 1)0101175 2179 191909, 017706 01: 
800191071076186 07001 6156 5810 ০010199175.” কিন্তু উচ্চ 
পদগুলি ও অন্যান্য পদগুলির পার্থক্য বজায় রাখা হয়েছিল এবং 
পুরাতন পদ্ধতিতে চাকুবীতে নিয়োগ ও [911502াতে শিক্ষা 
ব্যবস্থা অপরিবন্তিত বঈল। যুরোগীয়দের সেদিন ৩৩ এব জনদ 
অন্নুযায়ী ভাবতে অবাধ প্রবেশাধিকাব থাকায় নন্-গেজেটেড 
পদগুলির জন্য প্রার্থী হতে পারত। ফলে খুব উঁচু পদে ভারতীয়, 
নিয়োগ হত না৷ বললেই চলে । 

কাজেই সেদিন অভিজাতি, উচ্চশিক্ষিত, উঠতি মধ্যবিত্বদের 
থেকে উচ্চতর পদে নিয়োগের দাবীতে আন্দেলন সুরু হয়। 
১৮৩১ সালে রামমোহন লিখেছিলেন, শিক্ষিত, উৎসাহী ও উদ্ভমশীল 
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ব্যক্তি এবং চলতি শাসন ব্যবস্থায় বিপর্ধ্যস্ত অভিজাত শ্রেণীর বংশধর 
গণ সেদিন সরকার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ছোটখাট সরকারী পদে 
নিয়োগকে অবমাননা জনক বলে মনে করতেন ।৮% 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, তৎকালীন হিন্দু কলেজের 
অন্যতম কৃতী ছাত্র রসিককৃ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ সালের জানুয়ারীতে 
এক জনসভায় পৃর্ে উল্লিখিত [79110 ০০11926এ যুয়োগীয়দের 
এদেশের বিভিন্ন কণ্মে নিয়োগের উদ্দেশ্তে যে শিক্ষা দেওয়া হত 
তার অবসান দাবী করেন । তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ধই ভারতে 
চাকুরীর জন্য শিক্ষা ও যোগ্যত। অজনের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান। এ থেকে এ কথা মেনে নেওয়া চলে ভারতীয় সমাজ 
মানসে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া মানমের সেদিন বিকাশ শুরু হয়েছে। 
তাই একথাও সত্য সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে উচ্চ সরকারী 
পদে নিয়োগের দাবীতে যে আন্দোলনের স্বরু হয়েছিল-_সেই হল 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থুত্রপাত যাঁর 
পরিণতি ঘটে প্রায় ৫০ বছর পরে কগগ্রেস প্রতিষ্ঠায় । 

সেদিনের জমিদার ভূম্বামী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকেই 
সাধারণতঃ কোম্পানইর বিভিন্ন চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা হত। 
কারণ কোম্পানীর প্রতি এই সমাজের বিশ্বস্ততা সেদিন অন্তত 
সন্দেহের বস্ত ছিল না। কাজেই শিক্ষা বিস্তারের সুরু হয় এই 
সমাজের মধ্যে । অর্থাৎ সেদিন ভারতীয় সমাজে নূতন অভিজাত 
সম্প্রদায়ের পতন ঘটল ধারা তখনও তাদের জীবিকার জন্তে ছিলেন 
ভূমি নির্ভর আর যুরোপের নূতন আদর্শে ছিলেন অনুপ্রাণিত এবং 
বার্ক-বেস্থাম-রুশোর ভাষায় কথা বলতেন ও কোম্পানীর বড় বড় 
আমলাতান্ত্রিক পদের জন্তে আকাঙ্খা ও আন্দোলন করতেন । 
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সেদিনের এই সমাজের আদর্শের নেতৃত্বের দিক দিয়ে রাজা 
রামমোহন ছিলেন পুরোধায়। প্রচলিত বিগত সমাজ জীবনের 
আদর্শের আর ঠাই নেই-_একথা যুরোগীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 
রাজা রামমোহন বিশেষ করেই উপলব্ধি করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে 
দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের নামও উল্লেখযোগ্য । তিনি এদেশের শিল্প 
পত্তনের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন । এ'দের দুজনের চিস্তাধার। 
ভাবভাবনার মধ্য দ্রিয়ে সেদিনের ভারতীয় সমাজের নূতন শ্রেণী 
বিবর্তনের আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে । সতীদাহ প্রথা নিবারণ, 
[70100812 1176910610106 রহিত ও পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্তনে এই 
সমাজের সেদিন কোম্পানীকে সোৎসাহ সমর্থনের মাধ।মে 
অতীতের সনাতন জীবন যাত্রার সাথে বিচ্ছেদ পরিক্ষুট হয়ে ওঠে । 
এই আন্দোলনের ফলে বিশেষ করে, পশ্চিমী শিক্ষার প্রসারতায় 
ধর্মের গোড়ামি, অন্যান্য কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথায় বিশেষ 
আঘাত লাগে ও গোঁড়া ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও মৌলবীদের সমাজ 
জীবনে যে প্রাধান্য ছিল তা বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয় । 

১৮৪২ সনে ফিসারের 00101019]1 10888211)০ দ্বারকানাথ 
সম্পর্কে লিখেছিলেন, ১৮৩৪ সালে যখন কলকাতায় বহু বড় বড় 
ব্যবসায়ের হৌসগুলি ( বণিক প্রতিষ্ঠান ) সহসা পতনের ফলে 
কলিকাতাঁর বাণিজ্যিক লগ্নি কারবারে বিশৃঙ্খল দেখ! দিল এবং 
সাথে সাথে ইংলগ্ড ও ভারতের অন্যান্থ স্থানে আরও কতকগুলি 
হৌসের বিপর্যয় ঘটে সেই সময় দ্বারকানাথ তার সবিশেষ বন্ধু 
লর্ড বেটিক্কের উপদেশ ও পরামর্শে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 
পত্তন করেন। এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুরোপ ও পৃথিবীর 
অন্যান্ত স্থানের ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপন করেন ! 
এই প্রসঙে সেই কাগজ আরও লিখেছেন-_-0100] 1 81019- 
1580) 1001 035 56150 [71000901790 ০৮০]: 09612 15180 
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এই উক্তির মধ্যেই সেদিনের ভারতীয় সমাজ জীবনের উঠতি নৃতন 
শ্রেণী ও সেই শ্রেণীমুলভ মনোভাবের পরিষ্কার পরিচয় রয়েছে। 
ভারতীয় সমাজ জীবনের চলতি ও পরবন্তাঁ অধ্যায় এই শ্রেণীই 
যে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে ত1 পরিস্কুট। লর্ড বেটিঙ্কের বন্ধু হলেও, 
সেদিনের উঠতি নৃতন শ্রেণীর প্রতিভূ দ্বারকানাথ একথা বলতে 
পিছপাঁও হননি, বৃটিশর। এদেশের সব কিছুই গ্রাস করেছে-_ 
তাদের জান-মান-সম্ত্রম-সম্পত্তি সব কিছুই সরকারের দয়। ও মজ্জির 
ওপর নির্ভর করে। তিনি সেদিন ইংলগ্ের পার্লামেন্টে ভারতের 
প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সি থেকে প্রতিনিধি পাঠাবার দাবা 
করেছিলেন॥ শুধু তাই নয়, দ্বারকানাথের সেই দিনেও গভর্ণর 
জেনারেল প্রদত্ত “রাজ” উপাধি এবং ইংলগ্ডের রাজ্জীর প্রদত্ত “নাইট' 
উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জানাবার মত মানসিক বলিষ্ঠতা ছিল। 
'এই মনোভাবের মধ্যেই তাই সেদিনের উঠতি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী সুলভ জাতীয়তাবাদের প্রথম বলিষ্ঠ পরিচয় মেলে । 

অবশ্য ভার ইতিহাস সম্মত দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব ছিল না। তাই 
সেদিনের পৃথিবীর নৃতন জীবনাদর্শ ও যন্ত্রশিল্প-গত অর্থনীতির 
অগ্রদূত ইংলগ্ডের সাথে ভারতের সুখ সমৃদ্ধির পথ বাধতে হবে 
একথাও তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ইংলগ্ের সাথে 
যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতের চিস্তাশক্তি এবং রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক প্রগতি গড়ে তোল! যাবে বলে তিনি মনে করতেন 
এবং সেইজন্তে ইংলণ্ডে তার ভ্রমণকালে একজন দাসপ্রথা বিরোধী, 
আন্দোলনকারীকে বাংলার যুবশক্তিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও 
ভাঁবধারাঁয় শিক্ষিত করার মানসে স্বদেশে নিয়ে আসেন। এই- 


৮. 


সকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা সেদিন ভারতের উত্তরাঞ্চলের 
বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও উক্তশ্রেণীস্ুলভ মনন--কার্যযাবলীর 
পরিচয় পাই। 

পশ্চিম ভারতে এই পরিপ্রেক্ষিতে পাশ ও গুজরাটিদের 
প্রাধান্তই চোখে পড়ে। বহুদিনের সামুব্রিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত 
পার্শারা ১৯ শতকের মাঝামাঝি কালে ভারতের সর্বাপেক্ষা 
ধনী সমাজ বলে গণ্য হত। শোনা যায় বিশপ হেবরের সময় 
থেকে ওদের মধ্যে একজনও ভিখারী পাওয়। যায়নি । পশ্চিমের 
শিক্ষাকে পাশাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং শুধু তাই নয়, 
বোম্বাইয়ে বড় বড় অনেকগুলি ইংরেজী স্কুল জামশেদজী জিজাভাই 
এর অর্থে গড়ে উঠেছিল । ঘন্ত্রশিল্প বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক ধম্মীয় 
বা অন্যকোন প্রকারের কুসংস্কার এদের মধ্যে সেদিন ছিলন। এবং 
রাজা, জমিদার হওয়ার প্রতিও এদের কোন লোভ বা! মোহ ছিল 
না। কাজেই বল। চলে বিত্তশালী পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 
পাশীরাই সেদ্রিন ভারতে যন্ত্রশিল্প বিকাশের কাজে যোগ্যতম 
'ছিল। আর তাছাড়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এদের 
অভিজ্ঞতার শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট। ক্যাণ্টন থেকে লগ্তন অবধি 
রুস্তমজী বা জামশেদজীদের মত শীর্ষস্থানীয় পাশ ব্যবসায়ীদের 
ব্যবসায় বিস্তৃত ছিল এবং সেই সুযোগে চীনের সেদিনের কৃষি 
অর্থনীতি ও ইংলগ্ডের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রভেদও তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করেছিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের কথা হল, আর সব দিক দিয়ে 
উপযুক্ত হলেও পাশ সম্প্রদায় সেদিন কোন সময়ের জন্তেই 
নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করতে চাইত না। ভারতের স্বার্থের 
চেয়ে নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্কেই বড় করে দেখেছে বলে 
প্রথমদিকে তারা ভারতের শিল্প প্রসারের দিকে না গিয়ে শাসক 
শ্রেণীর সাথে হাত মিলিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ এবং ভারতকে 
বুটেনের শিল্পের পন্যের বাজারে. পরিণত করার নীতিকেই পুষ্ট 


৮১ 
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করেছে । তবে ১৯ শতকের শেঘার্দে অবশ্য জামশেদজী টাটা 
এবং দাদাভাই নৌরজীদের মত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ও প্রভাবে এই 
সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। 

১৯ শতকের শেষভাগে পাশ ও গুজরাটারা বড় বড় কাপড়ের 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য ১৯ শতকের ৪০ দশকেই 
গুঙ্জরাটীর! প্রাধান্তে আসেন । গুজরা'টীর। সেদিন কার্পাস বিক্রীর 
ব্যবসাও করেন। দাস প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং বৃটিশ 
সাআজাজ্যের অভ্যন্তর থেকেই ম্যানচেষ্টার তার প্রয়োজনীয় কার্পাস 
সংগ্রহের চেষ্টা করায় কার্পাম ব্যবসায় একটি আত্তর্জ(তিক পণ্য 
হিসাবে গণ্য হয়। সেদিন বেশ কয়জন গুজরাটা পরিবার কার্পাসে 
ফাটক। খেলে প্রচুর বিস্তলাভ করেন। ০. তি. 5. বৃত্তির প্রেমটাদ 
রায়র্টাদের পিতা রায়র্টাদ দীপঠাদ এদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। 

পূর্ববন্তী আলোচনায় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে 
ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেনীর উদ্ভব সম্পর্কে 
মোটামুটি পরিচয় নেওয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এই 
বিকাশের অনুসঙ্গী খন্ত্রশিল্লের আবির্ভাব সম্পর্কে গুটিকতক কথা 
বলেই এই ন্তুদীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তি টানব। 

১৮৫৩ সালে কার্পমার্সস নিউইয়র্ক টি.বিউনে “ভারতে বৃটিশ 
শাসনের ফলাফল” প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “আমি জানি যে বৃটিশ 
মিল মালিকের কেবল নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের জন্য কম খরচে 
তুল! এবং অন্যান্ত কাচা মালের আশাতেই ভারতে রেলপথ স্থাপন 
করতে চায়। কিন্ত যে দেশে লোহা ও কয়ল৷ রয়েছে, সে দেশের 
যানবাহন ব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের আমদানী করলে সেখানে যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারী আর রোধ করা যাবে না। সেইজন্য রেলপথই হবে 


ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত ।” 
ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রবস্থী ধারায় মার্কসের এই 


৮ 


কথা কয়টির সত্যতার প্রমাণ রয়েছে । ভারতের শিল্প বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই রেলপথ সেদিন এক যুগান্তর এনে 
দিয়েছিল। সেদিন রেল স্থাপনের ভার পড়েছিল আটটি বেসরকারী 
কোম্পানীর উপর। কিন্তু আথিক কোন বু'কি ছিল না। 
ভারত সরকারের সাথে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল, তা'তে বলা 
হল, রেলপথ করতে কোম্পাঁশীগুলির যত জমি লাগবে-_তা'' 
তারা বিনা মূল্য পাবে। আর যে পরিমাণ মূলধন তার! লগ্লী 
করবে তার উপর বছরে শতকর] ৫২ টাকা শ্ুদের গ্যারাট্টি সরকার 
দেবেন। আর যদি ব্যবসাতে লাভ ন। হয় তবে রাজকোধ থেকে 
সুদের অঙ্ক পুষিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য বলা বাহুল্য এই চুক্তির 
ফল হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্বক । 

প্রাক্তন অর্থনলচিব ডব্লিউ, এন, ম্যাসি লিখেছেন, “ঠিকাদারদের 
ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধে কোন মাথা ব্যথাই ছিল না । সব টাকাই 
আসছিল ইংরেজ ধনপতিদের কাছ থেকে এবং যতক্ষণ ভারতের 
রাজন্ব থেকে শতকরা! ৫২ টাকা সুদের গ্যারাটি থাকছে ততক্ষণ 
তাদের ধার দেওয়া টাকা হুগলী নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হোক কিংব। 
ইট চুণ স্থুরকিতেই পরিণত হোক, তাঁদের বীছে সেকথার কোন 
মু্যই ছিল ন।।"'"আমার মনে হয়, এই সব কাজে যত অর্থ বাজে 
নষ্ট হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি ।” সেদিনে কোম্পানী- 
গুলির নিন্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ মেটাতে ১৮৫২ সন থেকে ১৮৬৯ 
সন পধ্যস্ত ভারতসরকাঁরের তহবিল থেকে ১কোঁটি ৩৬ লক্ষ টাক! 
ক্ষতিপূরণ দ্রিতে হয়েছে । ১৮৭৩ সন পধ্যন্ত যে ৬ হাজার মাইল 
রেলপথ তৈয়ারী হয়েছিল তার জন্য সরকারের খরচ হয়েছিল ১০০০ 
লক্ষ পাউণড অর্থাৎ মাইল প্রতি ১৬ হাজার পাউণড। 

তা" সে যাই হোক্‌--তবু রেলপথ বাঁধা হয়েছিল। রমেশ 
দত্তের চ:০010210 [71956015 ০£ [77019 পুথিতে ষেদিমের 
রেল পথের প্রসারের মোটামুটি হিসাব পাওয়। যায়। 
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১৮৫৩ সন-_-২০ মাইল 
১৮৫৬ » ২৭৩ ঠ 
১৮৫৭ ১, -_-২৮৮ ট 
১৮৬১ + ৮১৮৮৮ রি 
১৮৮২ ১১ --১০১১১৪ ১, 
১৮৯২ 5 "১৭৮৯৪ 2 
১৯০০ +, --২৪,৭৬০ 5, 
অবশ্য গ্যারাটি ব্যবস্থার ফলে ক্ষতির পরিমাণ এত বেড়ে 
গিয়েছিল যে শেষ অবধি ভারত সরকার কয়েকটি রেলপথ 
পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন । অবশ্য এ প্রসঙ্গে 
আরও ক'টা কথ। বলা দরকার। সেদিন শুধু সুদ বাবদেই ইংলগ্ডে 
লক্ষ লক্ষ টাক! পাচার হয়নি, ইঞ্জিন, বয়লার, যাত্রীগাড়ী, 
মালগাড়ী রাসায়নিক দ্রবাদি এবং অন্যান্ত সরঞ্জামগুলিও ইংলগ 
থেকেই আসত--ফলে ওদের দেশের ভারী শিল্পপণ্যের বাজার 
প্রসারিত হ'তে থাকে-এ দেশে ইংরেজ অর্থনীতির উদ্দেশ্যও 
তাই ছিল। 
রেলযুগের সার্থে সাথেই দেখা গেল, বৃটিশ পণ্য রেলপথ ধরে 
ভারতের সর্ধত্র যাতায়াতের উদ্ভোগ করেছে--আর ভারতেরও 
কাচ1 মাল রেলপথ ধরে ছুটে চলল ইংলগ্ডের উদ্দেশ্টে বন্দরের 
অভিমুখে । ইংরেজদের এদেশে আগমনের মূল উদ্দেশ্য সফল 
হতে চলল । এ. কে. কোনেলের বই 7:০0201010 [২০৮০0106101 
8180 001১110 ৬/০0:%3 701105তে উল্লিখিত হয়েছে--ণচা, কয়লা 
এবং অনুরূপ শিল্পের কল্যাণেই রাস্তা, সেতু ও রেলপথ জনসাধারণের 
অর্থে নিম্মিত হয়েছে ।” রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল-_সিপাহী 
বিদ্রোহ শাসকদের চোখ খুলে দিয়েছিল। কাজেই শালনের 
খাতিরেও দেশকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধার প্রয়োজনও তারা অস্বীকার 
করতে পারেনি । রেলপথের মাধ্যমে খাছ চলাচল ব্যবস্থায় 
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সাহায্য করার যে রব তোলা হয়েছিল সেদিন--তা” হ'ল রেলপথ 
স্থাপনের ফল--কাঁরণ নয়। কারণ আগেই বলেছি। 

রেলপথের সাথে সাথে রাস্তাও তেয়ারী হয়--তাই শ্বাভাবিক। 
যে বাণিজ্যিক গ্রয়োজন এদেশে রেলপথের জনক সেই প্রয়োজনই 
আধুনিক রান্তীরও জনক । উনিশ শতকের গোড়াতে ম্যাঁকডাম ধাতু 
নিম্মিত রাস্তা নিন্মীণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন । সেই ম্যাকডাম 
পদ্ধতিও এদেশে অনুন্থত হ'ল। কলকাতা থেকে দিল্লী অবধি 
বিস্তৃত গ্র্যাট্রাঙ্ক রোড ১৮৫৩ সালে তৈয়ারী হয়। ১৯ 
শতকের শেষভাগে ৩৭,০০০ হাজার মাইল ধাতু নিম্মিত পথ 
এবং ১৩৬,০০০ হাজার মাইল কীঁচ। ইট সুরকীর পথ ঠৈয়ারী 
হয়েছিল । 

ভারতীয় বৃহৎ যন্ত্রশিল্প বিকাশে এই পরিবাহন ব্যবস্থায় 
বিপ্লবের কি প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল? প্রথমতঃ কুটির শিল্প- 
গুলিকে শেষ আঘাত হেনে নবনিম্মিত কাপড়ের কলগুলির 
জন্য বাজার তৈরী সম্ভব হয়েছিল। আর কাপড়ের কলগুলির 
পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে মাল পৌছে দেওয়া এবং বিদেশে মাল 
রপ্ত(নী করা সহজ হ'ল । 

আগেই বলেছি, পাশাঁ ও গুজরাটী ব্যবসায়ীরা এদেশে ১৯ 
শতকের শেষভাগে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

রেলপথের সাথে সাথে কাপড়ের কলগুলির দ্রুত বিকাশ 
ঘটেছিল-_ 

১৮৭৯--৮০ ১৮৮৪--৮৫ ১৮৮৮-৯০ ১৮৯৪-৯৫ 
কাপড়ের কল-- ৫৮ ৮১ ১১৪ ১১৪ 
কলে নিযুক্ত জন_-৩৫,৫৩৭ ৬১,৫৯৬ ৯৯২২৪ ১৩৯,৫৭৮ 
[980811--117075605] [২০৮01061017 11) 15019] 

অবশ এই কাপড়ের কলগুলিতে লগ্নি পুঁজির পরিমাণ অতি 

সামান্য ছিল-_ 
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মিল স্থাপিত হ'বার সন মোট মূলধন 
আমেদাবাদ কটন মিলস্‌ কোং ১৮৬৩ ৬৫৪,০০০ টাকা 
আমেদাবাদ স্পিনিং এাণ্ড মান্ন কোং ১৮৭৭ ৩,৫০১০০০ ঈ 
গুজরাট স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল ১৮৭৮ ৮,০০১০০০ 
[ 13010192% 38226621 ৬০1--৬ ] 
রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়ে দেখি সেদিন ভারতীয় শ্ৃতার 
শতকরা ৯* ভাগই যেত চীনে, বাকী দশভাগ মালয়, যবদ্বীপ, 
আফ্রিকায় ও বৃটেনে । একথা স্মরণ রাখি যেন, তৈয়ারী বন্ত্ 
বুটেন থেকেই আসত। যাই হোক্‌--এই কাপড়ের কল থেকে 
মুনাফা সঞ্চয় করে ভারতের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণী আধুনিক ভারী 
যন্ত্রপাতির শিল্প গড়ে তুললেন । জামশেদজীর “টাটা আয়রণ 
ওয়ার্কস্‌' তৈয়ারী ভারতের প্রথম ভারী যন্ত্রশিল্পের পত্বন-_-বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই শিল্পের পত্তন সম্পর্কে কেন্বিজের 
অধ্যাপক হ্যারিস সাহেব তার [162 ০1. বৈ. ৪০ পুখিতে 
এক প্রমাণ্য বিবরণ দিয়েছেন । 
তখন ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের শৈশবকাল। দেশের 
শিল্প গড়ে তুলতে ইবে--ভারতীয়েরাই গড়বে ভারতীয় শিল্প-- 
বিদেশী পণ্যকে আর প্রশ্রয় দেওয়া! হবে না। সেই সময় দোরাবজাী 
টাটা ও পাদশ! এই উদ্দেশ্যে যুলধনের আশায় ইংলগ্ডের বাজারে ধর্ণা 
দিলেন । কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দেশে ফিরে এলেন | 
স্থির করলেন দেশের শিল্পের পত্তন হবে দেশের মানুষের টাকাতেই । 
অবেদন করলেন মূলধনের জন্য দেশবাসীর কাছে। হ্যারিস্‌ 
লিখেছেন--“সকাল থেকে গভীর রাত অবধি টাটাদের বোম্বাই 
অফিসে সে কি অসম্ভব ভীড়। দেশবাসী মূলধন নিয়োগ করবেন 
স্বদেশী শিল্লে। দলে দলে এনেছেন, যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী এবং 
গরীব, পুরুষ ও মেয়ে--যার যা সামর্থ্য সম্বল নিয়ে। তিন 
সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মূলধন ( ১৬,৩০০০০১ পাঁউও ) 
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সংগৃহীত হয়ে গেল ৮ হাজার ভারতবাসীদের কাছ থেকে ।” 
কারখানা নিশ্মিত হল---655675 1809 270 50125 [00 নিযুক্ত 
হলেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ । 
১৯১১ সালে লোহা উৎপাদন সুরু হয়। প্রথম পর্য্যায়ে 
লাভের পরিমাণ হয়েছিল ৮৫৪,৫৮৩ টাক।। 
অর্থাৎ ১৯ শতকের শেষভাগে ভারতীয় বুর্জেয়। শ্রেপীর যে 
শৈশবকাল শ্বরু হয়েছিল--বিশ শতকে লৌহ-ইস্পাত কারখানা 
প্রতিষ্ঠা ও দ্রেত প্রসারের মাধ্যমে সে তার যৌবনে পদার্পণ করল । 
ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন ও পরবর্তীকালে বিদেশী শাসন 
ও শোষণ প্রবর্তনের ফলে ভারতের সেদিনের চল্তি অর্থনৈতিক 
কাঠামো! বিধ্বস্ত হয়-_-একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এর ফলে 
ভারতের দিনমুজর জনের স্থষ্টি হয়। বিধ্বস্ত কুটিরশিল্প কারিগর, 
জমিতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির ফলে স্থষ্ট ভূমিহীন কৃষক--এদের 
নিয়েই এই দিন-মজুরের দলটি সেদিন পুষ্ট হচ্ছিল । এই ধরণের 
দিন-মজুর শ্রেণী সেদিনের বিদেশী ধনতান্ত্রিক কৃষিকাজের 
(:2016160 081210811500 8110০010016 ) পক্ষে খুব উপযোগী 
ছিল। ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্তনের পূর্ববর্তী আলোচনায় 
দেখেছি, এই আলোচ্কালে অতিদ্রেতে ভারতের সেদিন 
শিল্পসংস্থার পতন ঘটে । বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের পরে 
ভারতে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের পরবর্ভীকাল থেকেই বৃটিশ 
ব্যবসায়ীদের যন্ত্রশিল্লের স্বল্পমূল্যের পণ্যের সাথে প্রতি- 
যোগিতায় কুটিরশিল্পের পণ্যের পরাজয় ও তার ফলে তাদের 
ংস অতিক্রত ঘটতে থাকে । এই বিদেশীদের উন্নত যন্ত্রশিল্লে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শ্রমিক সেদিন কাজ করত । তারপর 
১৮১৪ সালে ইঙ্গভারত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ নিষিদ্ধ হওয়ায় 
ভারতের জাহাজ নির্মান কারখান। এবং নৌ-শিল্লের পতনের শুরু 
হয়। '[ সেদিন ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য থেকে ভারতীয় নাবিক ও লশ্বর 


৮৭ 


পরিচালিত জাহাজে প্রাচ্য থেকে পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করে 
আদেশ জারি করা হয়। ] ক্রমে লোহা ও চামড়ার কাজেও মন্দ 
ঘটে যার ফলেও অনেক লোক সেদিন কর্মচ্যুত হয়। আর যেহেতু 
এর সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক হিসাবে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন 
কাজ সেদিন করা হয়নি, সেহেতু কন্মুচ্যত লোক গিয়ে ভীড় 
জমাতে থাকে জমিতে । সেদিন যুরোগীয় বাগিচা চাষীর! 
প্লানট্যাশনের কাজের দৌলতে জমিতে কিছু কর্ধ-সংস্থানের 
স্বযোগ ঘটে। সিক্ক, নীল, ' রবার, চা, কফি তুলার 
চাষ সেদিন শুরু হয়েছিল যুরোগীয়দের তত্বাবধানে- একথা! 
তবাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়। সেদিন কোম্পা- 
নীর পক্ষ থেকে কৃষকদের জোর করে ফলচাষের জমিতে 
পশম ও নীলচাঁষ করানো হয় । নীলকরদের কথা ত' এত শীগগির 
ভুলে যাবার নয়! সেদিন বাম্প বাবহার করা হয়েছিল পশম, শীল 
কার্পাস ও চ1 প্রভৃতি কাচামালগুলির সংগ্রহের কাজেই- এদেশে 
বড় কোন কারখান] প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে নয়। এইসব কারণে 
সেদিনের পরস্পর নির্ভরশীল সহর ও গ্রাম-জীবনের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 'হয়। জনসাধারণের কি সহরের কি গ্রামের 
স্বাভাবিক ও পুরাতন জীবিকার উপায় বিধ্বস্ত হয়-_-ফলে আবির্ভাব 
ঘটে দিন-মজুরের । 

আবার ইতিমধ্যে কোম্পানীর অনুস্থত নুতন ভূমিনীতির 
সাধারণ চাষীদের ছুরবস্থা। ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের এলাকার জমিদার ব। তাদের কর্মচারীদের অত্যাচারে 
কৃষক সম্প্রদায় অতি্রত নিঃস্ব হতে থাকে । রায়তওয়ারী 
ব্যবস্থাতেও চাঁধীদের অবস্থা এর চেয়ে উন্নত হ'ল না। এই 
ব্যবস্থাতে টাকার মাধ্যমে খাজনা ধার্য কর! হয়েছিল এবং টাকাতেই 
ফসলে নয়, খাঁজন! দেবার ব্যবস্থা থার্ষার ফলে কৃষকেরা এই 
এলাকায়, অতি শিগগিরই মহাজনদের কবলে গিয়ে পড়ল । আর 
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এই মহাজনর। হ'ল আগের দিনের ধনিকশ্রেণীর উত্তরাধিকারী 
যারা শেষ বাণিজ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে জমিতে সুদে খণ 
দেওয়ার কারবার শুর করে। এবং রেজিষ্ট্রেশন আইনের সুযোগে 
এই মহাজনরা খুব সহজেই কৃষকদের জমি থেকে বঞ্চিত করে। 
এই শোচনীয় অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হতে লাগল যখন কুটির- 
শিল্পচ্যুত জন জমিতে গিয়ে ভীড় জমাতে থাকৃল। অর্থাৎ সেদিন 
বিদেশী পুঁজিপতিদের সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তত 
হয়ে উঠেছিল । এমন সময় ১৮৪৩ সালে দাসপ্রথ! নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হ'ল। এর প্রত্যক্ষ ফল হল অসংখ্য বেকার স্থষ্টি--চরম 
সুবিধা হ'ল পু'জিপতিদের--তা৷ তারা কৃষিগতই হোক আর 
শিল্পগতই হোকৃ। বিদেশী পু'জিপতিরা এই সুযোগেই এদের 
মধ্য থেকে বিদেশে আবাদী শ্রমিক সংগ্রহ করে। তাই ১৯ 
শতকের ম্ধ্যভাগ ও শেষভাগে ভারতীয়দের দেশাস্তরী হবার 
পাল। শর হল। 


বিদেশে ভারতীর কুলি চাল্বন 


সেই ইতিহাস খুবই সংক্ষেপে রচনাস্তর থেকে বর্ণন! 
করি--“অতীত দিনের কথা একরকম বুঝতাম । সেদিনের 
উপনিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল হয় বাণিজ্যিক স্বার্থ নয় সংস্কৃতি 
প্রচারের প্রেরণা । ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তার 
4১1701616 11701817 001017199 17) 60০ চ877856 (৬০1 ] 
1১9 ]) পগুঁথিতে লিখেছেন, 1[1)0191) 221160900 15 85 ০010 
83 [10019 108110006 6102:01156.৮ আর অন্যান্ত ইতিহাসের 
পুথিতেও দেখেছি সেই খুষ্ীয় ২য় শতাব্দীতে পূর্বআফিপেলেগো 
এবং সুদুর প্রাচ্যে ভারতীয়রা বসবাস বা উপনিবেশ স্থাপন 
করেছে। ব্রহ্মদেশ মালয় থেকে ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন পর্যন্ত 
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বিভিন্ন জায়গায় ভারতবাসীরা বাণিজ্যিক স্বার্থে তাহাদের 
উপনিবেশ তাবু গেড়েছে-এ সংবাদও আমরা প্রায় খুষীয় 
৫০ শতাব্দীতে আলেকজাক্দ্রিয়াতে বসে লেখা টলেমির 
€(6001275 ) ভূগোলে পেয়েছি। এই ধরণের উপনিবেশ 
স্থাপনের মূলে সংস্কৃতি লেন-দেনের প্রেরণা যে ছিল তাত 
আযাঙ্কর-ভট্‌, সুমাত্রা জাভা, বালির সংস্কৃতির ইতিহাস থেকেই 
জানি। তারপর স্থদুর প্রাচ্যে এই ভারতীয় দেশাস্তরীর! বিভিন্ন 
দেশে শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে এ খবরও পাই। ৪০০ খুষ্টাব্ধে চীন। 
পর্ধযটক ফাহিয়ান যখন ভারতে এলেন, সেই সময়ই দেখা! গেছে 
চীন দেশের থুটান, তুরফান, কুচা, তুয়ান্‌ হুয়াং এবং হোনানে 
দেশান্তরী ভারতীয়দের প্রতিষ্টিত কৃষ্টি কেন্দ্র। অন্ধ ও কৌশল 
রাজাদের সম্পর্কে শুনেছি যে তারাও দক্ষিণ ব্রন্মদেশের কোদ্রমে 
এই ধরণের উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। 

পাল সেন রাজাদের আমলে বহু বাঙ্গালী পণ্ডিত তিববত ও 
ধারে-পাঁশের অন্যান্য দেশগুলিতে বৌদ্ধ ধন্দন শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করে সেইখাঁনেই থেকে গেলেন। বাবিলন, এশিয়া 
মাইনর, ফোনোসিয়াতে এ ধরণের বসবাস যোগাযোগের কাহিনীও 
আমরা পড়েছি। 


এ গেল অতীত দিনের কাহিনী । আর এত আমাদের পক্ষে 
আনন্দের কথা, গৌরবের বিষয়। কিন্তু হাল আমলের কথাটা 
কি? এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, দারিদ্র্যের 
জ্বালা, জঠরের ক্ষুধা মেটাবার প্রেরণায় নিজেদের সম্দ্ধিশালী দেশ 
ছেড়ে বিদেশ বিভু'য়ে গেলাম গোলাম হয়ে। এর পাশে অতীত 
দিনের দেশাস্তরী হওয়াটা! যেন রাজপুত্রের “দাঁত সমুদ্র তের নদী" 
পার হয়ে রাজকগ্যার খেজে আপদ বিপর্দ কষ্ট বরণের সামিল 
হওয়া । সেদিন গিয়েছিলাম উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্যের বাজার খুঁজতে, 
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নয় সংস্কৃতি শিল্পের পমারী হয়ে; আর এদিন গেলাম নিজেরাই 
পণ্যদ্রব্য হয়ে । হিসাব নিয়ে দেখা গিয়েছে আধুনিক কালে ধারা 
দেশাস্তরী হয়েছেন তারা অধিকাংশই শ্রমিক--আজ আর কিছু নাই, 
তাই শ্রম বেচতে গিয়েছি- প্রাণে বীচতে হবে তো! এই গোলাম 
হয়ে দেশান্তরী হবার কি কারণ এল? প্রধানতঃ চারটি কারণই 
চোখে ঠেকে । প্রথমতঃ বিদেশে বাগিচা শ্রমিকের চাহিদা ; 
দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী শিল্লের পতন; তৃতীয়তঃ ভূমি রাজস্বের বৃদ্ধি ও 
ফলে কৃষকদের ছুর্দশা ; চতুর্থতঃ ছুভিক্ষ। এর প্রত্যেকটির ক্রিয়া 
হল দেশের লোকের চোখের জল ফেলে দেশাস্তরী হওয়]। ব্যাখ্যা 
করা যাক-_ 

প্রথম কারণটাই ধরুন। সেই আঠারো শতকের শেষ দ্দিকে 
আর উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংলগ্ড আর ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে শিল্প বিপ্লবের ধূম গড়েছে । তখন এই শিল্পপতি আর 
বেনেদের মধ্যে সুরু হ'ল মহা রেষারেষি আর কাড়াকাড়ি, বিশেষ 
করে প্রাচ্যের পিছিয়ে থাকা দেশগুলির একমাত্র ধন কাচা মাল 
আর সস্তা শ্রমিক পাওয়া! নিয়ে। ইউরোপের এ সব বড় বড় 
কারখানার দেশগুলি মূলধন আর দেশের সীর্মীনার দিক দিয়ে বড় 
হলে হবে কি, জনবল সেই তুলনায় কম। কাজে কাজেই, জমি 
এমনি পড়ে থাকে--চাষ হয় নাঃ আর চাষ হয়ত কল চালাবার 
শ্রমিক পাওয়া যায় না। কিকরে তাহ'লে? বসে বসে ভাবে। 
এইদিকে সেদিনের ওলন্দাজ বেনেদের ইষ্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
ডিরেকইউরর! বসে বসে বৈঠক করেন--ইউরোপের শ্রমিক স্ুবিধা- 
জনক--না দাস শ্রমিক? ডিরেক্টর বাবুরা অনেক ভেবে চিন্তে 
ঠিক করলেন দাস শ্রমিক ভাল। অস্তা ত' বটেই আর বোঁকাও 
-তাই যত খুসী খাটাও। সব শিয়ালের এক রা। বৃটিশ 
বেনেরাও ভাল £কে বল্পে-ঠিক। কিন্ত এদিকে হয়েছে কি, ১৮৩৩ 
সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সবখানেই দাস প্রথা বন্ধ করে আদেশ 
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জারী হয়েছে । তাই আবার বেণেদের মুখ শুকিয়ে কালো । শেষে 
ঠিক হ'ল আফিকা, পলিনেশিয়া, মাণ্ট| প্রভৃতি অসভ্য দেশগুলির 
দেশী কালো নিগ্রো শ্রমিকদের লাগাও--ভারী সস্তা আর বড়ই 
বোকা । বোক1 হলই বাঁ! তারা ত' কল চালাবে না সেজন্য 
নিজের দেশের শ্রমিকই ত রয়েছে। বোকা শ্রমিকদের 
লাগাও প্ল্যানটেশনের কাজে । কিন্তু ওরা বল্পে আমাদের 
এমন দায় পড়েনি যে আমাদের বহু দিনের জীবনধার! 
ছেড়ে বিদেশ বিভু'য়ে জানমান দিয়ে খেটে অপরের কলের 
মাল যোগাই। আমাদের দেশে নুন ভাত যা জুটেছে তাই 


যথেষ্ট। (719 11701500620 00017 10601 06150206 
10110) 00 1900170110 1711775216 (0 076 17210. 1096012 ০0: 
71717696101) 1910001-1100187) 0৮2: 9০৪$--1:0109191), 
শাদা শ্রমিকদের” এ কাজে লাগান যাবে না আগেই 
বলেছি। আরও কারণ আছে। ওরা যে জল হাওয়ায় মানুষ 
হয়েছে তা এসব কাজের পরিপন্থী । শেষে অনেক ভেবে ঠিক 
হ'ল, একরার নামা প্রথাই চালু হোক। দক্ষিণ আমেরিকা 
আর কিউবাতে'' ওরা-প্লান্টার্সল] এই প্রথাতেই চীনের 
শ্রমিকদের পাচ্ছে। তাই বৃটিশ বেনে আর প্লান্টার্সরা তাদের 
সগ্ধ জয় করা ভারতের কালো বোক] শ্রমিকের একরার প্রথায় 
বেঁধে দিতে লাগল চালান-_-আঁফ্রিকা, মালয়, ব্রহ্ম প্রভৃতি জায়গায় 
সেখানে তাদের বাগিচার কাজ হয়েছে শুরু । কিন্ত এতে 
ত দেখি আমাদের দেশাস্তরী হবার পাল] হ'ল শুরু । কথা উঠবে 
-_কি ছুঃখে এই একরার প্রথায় নাম লিখিয়ে বাপ পিতামহের 
ভিটে ছেড়ে দেশাস্তরী হলুম। এ যে, আগেই বলেছি 
পেটের জালা বড় জালা । এখন কথা হল হঠাৎ এ পেটের 
জালাট] এলো কোথা থেকে । বাকী তিনটে কারণের ব্যাখ্য। 
করলেই এর উত্তর পাবেন। 


৯ 


সেই “সাত সমুদ্রর তের নদী' পারে বিলেতে হল শিল্পবিগ্রব, 
বড় বড় কলকারখান1 গড়ে উঠল ওদের দেশে, ওরা ভাল খাবে 
ভাল পরবে বলে। এ দেশের বেনিয়া ত আগেই এসেছে এদেশে, 
ক্রমশঃ দখল করল এদেশের শাসন শোষণের যন্ত্র। তাই 
যেখানে মালিকের দেশে কল চলেছে, ভাল ভাল জিনিস তৈরী 
হচ্ছে সেখানে কি প্রজাদের দেশের হাতের কল চালিয়ে আরও 
ভাল ভাল জিনিস তৈরী করে বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে মালিকের 
দেশের কল আর কলওয়ালাকে ঠকান ভাল ঠেকে? না মালিকই . 
সেটা সইবে ? কাজেকাজেই মালিকের দেশের কল কারখানা আর 
কারবারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রজাদের দেশের কল চালানো 
বিদেশে মাল পাঠানে। বন্ধ হ'ল। তারা কেবল তাদের সনাতন 
কাজ চাষ বাস নিয়ে থাকবে আর মালিকের দেশের কল কারখানার 
জন্য কাচ মাল পাঠাবে। 

এর পুর্বে প্রজাদের দেশের চেহারাট! কেমন ছিল? তবে 
শুনুন ১৭-১৮ শতকের এশিয়া আর ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে 
ভারতেরই তৈরী মাল হাজারে কাটাত! এ আমার বড়াই কর! 
মুখের কথা নয় ট্যাভারনিয়ের, বেইনস, স্যার জর্জ বার্ডউড, স্য।র 
থমাস মুন্রে প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত, লেখক, পর্য্যটক শাসকরাই 
সেদিনের ভারতবর্ষের শিল্প, কারুশিল্প ও অন্যান্ত হাতের কাজের 
বহর, ব্যাপকতা আর সৌন্দর্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন । আর তা 
তারা লিখেও গেছেন বিভিন্ন পু'থিতে। 

বিলেতের বাজার ভরিয়ে দেওয়া হ'ল আমাদের এই পণ্যদ্রব্যে। 
১৭৬৪ আর ১৭৬৬ সালে পর পর পালণমেন্টে নালিশ জানান হ'ল 
এই ভাঁবে ভারতের মাল দেশে আমদানী করলে তাদের দেশের 
উঠতি শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য । তাদের সরকারও সাথে সাথেই 
সাড়। দ্রিল।. ভারতের ক্যালিকো সিক্ষ আর তুলার দ্রব্যের উপর 
বসানো হ'ল কড়। হারে শুক্ধ। এ সত্তেও সে দেশে লুকিয়ে ছাপিয়ে 
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মাল পাচার হতে থাকল | শেষে ভারতীয় মসলিন আর 
ক্যালিকোর বে-আইনি আমদানী বন্ধ করে আইন জারী হ'ল 
১৮১৬ খুষ্টাকে। এতে যখন হ'ল না তখন আমদানী তো 
পুরোপুরি বন্ধ হলোই, ভারতীয় বন্ত্র কেনাও বন্ধ করে আইন জারী 
হ'ল। এর ফলটা হ'ল কি? পণ্ডিতদের মুখেই তবে শুনুন । 
বিলাতী এই নীতির উদ্দেশ্য আর ফল হ'ল €০ ০1:8756 ১6 
19012 18206 06 01026 11700750191 ০0013651009 €০ 
21001: 108 8610 ০0৫ 002 70:00000০ 06 0:00 [086611915 
50105110176 60 016 17091001090601:215 01 01686 8116811). 
(রমেশ দত্তের পুঁথি 51০01501010 [71905 ০৫ [019 00061 
৪915 01091 1016--5100 8.0161020 ) 1 এই উক্তির সমর্থন 
পাবেন মোহিনী চৌধুরীর 5৮০01960101) 04 ]170191) [730050069 
1939)এবং 11700197000) 50101016690 105 [7212] 00152] 2) 
1829 £0 ৮8০ ০০০৫৮ ০৫ [016060)5 বইয়ে ৯৪ পৃষ্ঠায় । আবার 
প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 15081 01105 ০0£ 11709. 
(পু থির ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ইংরেজ শিল্পপতিরা “212910560 
06 200 0£ 091101021 11700506102 €০9 15969 00৮72 2100 
1610)969]5 50:2101516 00101926160] 7101) 1)070 136 ০0010 
110 1025০ 50106219060 01) 20081 66105, তা হলে দাড়াল 
এই, রাজার দেশের স্বার্থে নিজের দেশের স্বার্থকে বলি দিয়ে 
হাজার হাজার লোক বেকার হ'ল আর এর। জমিতে গিয়ে ভীড় 
জমাল। ফলে জমির ফদল হাস, অন্নকষ্ট, অনটন ছুদ্দিন হল সুরু । 
আবার ধরুন তৃতীয় কারণ। জমির খাজন। বৃদ্ধির ফলে 
চাষীদের অশেষ ছুর্দশ!। বাংলাদেশে এবং উত্তর ভারতে ১৭৯৩ 
সাল থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে জমির আয়ের যথাক্রমে শতকর৷। 
৯০ ভাগ এবং শতকর] ৮* ভাগ জমির কর ধার্য করা হয়। মাদ্রাজে 
প্রথম যখন ডূমিকর চাপানে। হল তার হার হল মোট উৎপাদনের 
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শতকরা ৭ ভাগ। এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে কাগজে কুলোয় 
না। এসব দেখে শুনে খুবহুঃখ করে 91156 সাহেব ১৮৩০ 
সালে লিখেছিলেন--"4 1200 2 1116 0580 17101) 10 
51505 11) 11019. 19102551100 00 2105010 019 ৮1016 0: 016 
191)0101:05 12176 ৮৮89 17221 100), 07001 920 (30৮৮, 1) 
17710022120 ১5187 

রাজার দেশের আবদারে আমাদের শিল্প গেল কৃষিও গেল। 
রইল শুধু না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরা । 

এই শেষের ছুইটি কারণের ব্যাখ্য! সহজেই চতুর্থ কারণকে 
ন্ম্পষ্টু করে তোলে । অর্থাৎ যখন আমাদের সমৃদ্ধির আর 
বেঁচে থাকার ছুই পথই বন্ধ হ'ল, তখন হামেশাই ছুভিক্ষের 
আনাগোনা হ'ল শুরু । অনাহারে মৃত্যুই আমাদের আহারের 
সমস্যা কমাতে লাগল। বাংলায় আর উত্তর ভারতে ১৭৭০, 
১৭৮৫১ ১৮০৪5 ১৮৩৭এবং ১৮৬১ আর ১৮৭৭, ১৮৮৯, ১৮৯২ ও 
১৮৯৭--১৯০০ সালে ছুভিক্ষ হান! দিয়ে বহু লোকের অন্ন সমস্তা 
মিটিয়ে দিয়ে গেল। সেই সময়ের দেশের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে 
রাজার দেশের লোক কর্ণওয়ালিশ লিখেছেন” “0176 67170 ০01 
00০ 50100021055 6920016015131750056212 295 100৮ ৪ 101)516 
110178010790, 02]5 07 17092505,+ 

এই ভাবে দেশের আহার যোগাবার পথগুলি মেরে দেশান্থরী 
হবার পথ পাকা হ'ল। এবার এল বিলিতী চ1870215র1 বিদেশে 
বেশী বেশী বেতনের ভাল ভাল খাবারের বড় বড় ছিপ হাতে নিয়ে । 
দেশের রাজারাও এদের জাতভাই । যাতে করে এই প্রলোভনে 
ছিপ ফেলতেই একেবারে মাছে টোপ গেলে, আর জলেও যাতে 
কোন গণ্ডগোল না হয় তার বন্দোবস্ত করতে কম্ুর করলেন না। 
ছিপ ফেলার সাথে সাথে তাই মাছে টপাটপ টোপ গেলে। কি 
আর করে, বছ দিনের অনাহারী যাপায় তাই খায়। 


নি 


0172 00101712100 89190117660 10101999101221 
19010162115 1109 51516650. [2019 51118595 50010121 161 
19110160005 01: 711£10110 0200:23, 0011)5 010০ 10066 
19115101005 00161659001) 2130 21702191990 7001 11)0191)5 
0% 08105110756 06012 00610 11006:100]10106816 ০৫ 
010981100 18 6) ০0101195 ইতি দেশাস্তরী যাত্র। পর্ব্ব। 
(লেখকের “দেশাস্তরীদের কথা” ধারাবাহিক প্রবন্ধ অভিযাত্রী 
[ আসাম ] পৃঃ২ ৮)। 


সমপাময়িক সসাজ মানস 


রেলপথ, বৃহদায়তন শিল্প, বাগিচাশিল্প, বাণিজ্যগত কৃষিপণ্য 
উৎপাদনের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে ভারতে স্থ্ ধনতান্ত্রিক 
পরিবেশ এবং ইংরেজদের বহন করে আনা নতুন জীবনাদর্শ 
প্রভাবিত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতীয় সমাজ মানসে জাতীয়তা- 
বোধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্্ীয় ভাবধারার বিকাশের পথ তৈরী করে 
দেয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এই ধারাই ইতিহাস 
নির্দেশিত এবং ইতিহাস প্রমাঁণিত। 

ইংরেজ শাসন প্রবন্তিত হওয়ায় রাজদও বিদেশীদের স্বার্থসিদ্ধির 
কাজে অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতিতে ইংরেজ অর্থনীতির প্রাধান্য 
স্থাপন করার এবং নিজেদের দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে 
ব্যবহৃত হ'তে থাকে, ফলে দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনে 
বিক্ষোভ দেখা! দিতে থাকে । এই বিক্ষোভই রাজনৈতিক 
জাতীয়তাবোধে রূপ নেয়। অন্যান) দেশেও ধনতন্ত্রগত অর্থনৈতিক 
বিকাশের সাথে জাতীয়তাবোধের ও গণতাস্ত্রিক রাষ্্রীয় ভাবধারার 
উম্মেষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নজির আছে ইতিহাসে । এ সব দেশে 
দেখ! গিয়েছে, ধনতন্ত্রগত অর্থনীতি; জাতীয়তাবোধ এবং গণতান্ত্রিক 
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রাষ্ট্রীয় ভাবধারার সাথে প্রথমেই তাই দেখা যায় সেদিনের প্রচলিত 
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিগত ভাবধারা-বিধিব্যবস্থার প্রবল সংঘর্ষ । 
নতুন শক্তির কাছে পুরাতনকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে । 
তাছাড়া ছুর্বল সামন্ততন্ত্রগত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাতে বৃহৎ 
যস্ত্রশিল্পাশ্রিত ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। দৃঢ় 
রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, গণ্ভীবদ্ধ ধন্মীয়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনচর্চচা ও চর্য্যার 
পরিবর্তে উদার, যুক্তি-ভিত্তিক, আত্মবিশ্বাস ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা- 
সম্পন্ন জীবনচর্চ। ও চর্ধ্যা_-ধনতন্ত্রগত অর্থনীতিক বিকাশের পক্ষে 
অপরিহার্য্য পরিবেশ ॥ তাই যন্ত্রশিল্প আশ্রিত ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির 
বিকাশের সাথে সাথে এই অর্থনীতির প্রতিভূ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
সাথে দুর্বল ফুরিয়ে আস সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবাধ্য হয়ে ওঠে 
এবং এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই ধনতন্ত্রআাশ্রিত গণতান্ত্রিক এবং ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ধন্মাঁয় সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত জীবনবাদের পরিবর্তে জাতীয়তা- 
বাদী রাষ্ত্রীয় ভাবধারা স্থষ্ট নতুন সমাঁজ জীবনের শুভ উদ্বোধন ঘটে । 

আমাদের দেশের কথ। অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র । আগেই বলেছি 
ইংরেজ আগমণের পুর্ববেই আমাদের দেশে ধনতাস্ত্রিক বিকাশের 
উপাদান স্থলভ ও পরিবেশ অনুকূল হ'য়ে *উঠছিল। কিন্ত 
যুরোপের যন্ত্রশিল্লাশ্রিত নতুন অর্থনীতি ধনতন্ত্রের প্রথম ও 
শক্তিশালী প্রতিভূ ইংরেজের এদেশে অভিযানে সব আয়োজন 
আমাদের ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশ্য অবশেষে এই বিদেশীদের স্বার্থে 
এদেশে ইংরেজ যে রাদ্ীয় ও অর্থনৈতিক পন্থা! অবলম্বন করে 
'তার ফলে সেদিনের স্তব্ধ সমাজ-মাঁনস নূতন ক'রে বিকাশের পথ 
খুজে পেল- রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র বঙ্কিম- 
বিবেকানন্দ ছিলেন পথিকৃৎ । ৃ 

১৬ স৫ সু চু 

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবন্তিত হওয়ায় সেদিন আমাদের 

দেশের উঠতি বিত্তবান মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতিরা দেশে নির্ববাধ 


৯৭. 
রত ৯৭ 


শিল্পায়নের কাজে পাহাড় প্রমাণ বাধা উপলব্ধি করেন । উচ্চ- 
শিক্ষিত ভারতীয়েরা দেখলেন, রাজ্যশাসনের সকল উচ্চপদ বিদেশী 
করায়ত্ত করার সরকার অনুস্থত নীতির ফলে তাঁদের ভবিষ্যতের 
পথ রুদ্ধ। ইংরেজদের প্রবন্তিত নৃতন ভূমি ও রাজন্ব ব্যবস্থার মধ্যে 
মাটির মানুষ কৃষকের দেখল, তাঁদের তিলে তিলে ধবংস করবার 
জাল বিস্তৃত অর্থাৎ সেদিন সকল শ্রেণীর মানুষ দেখেছিল, বৈষয়িক 
ও মানসিক বিকাশ ইংরেজ শাসনের বিদেশী শাসনের স্বার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ । তার একথাও উপলব্ধি করেছিল, গণ্ডির 
অবসান ঘটানই মুক্তির একমাত্র পথ । সেদিনের সমাজ মানসের 
পুরোধায় যারা ছিলেন তারা বুঝেছিলেন, সামন্ত যুগীয় 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্যমহীন সমাজ মানসকে নতুন জীবনাদর্শে উদ্দদ্ধ 
করাই প্রাথমিক কাজ । তাই যদিও জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক রাষ্্ীয় 
বোধের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯ শতকের শেষ ভাগে কিন্তু তার 
বীজ উত্ত হয়েছে এ শতকের প্রথমার্ধেই । ১৮২৮ সালে ত্রাঙ্গ 
সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সেদিনের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং 
তার ফলে যুরোপের মানবধন্ম গণতন্ত্র ও ব্যক্তিম্বাতত্ত্য বোধের 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ হিন্দু' বুদ্ধিজীবিদের জাতীয় চেতনায় ধর্নগত প্রকাশ 
উপলব্ধি করা যাঁয়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠতে থাকে--১৮৪৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বুটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি 
এবং ১৮৫১ সালে কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একত্রিত 
হয়ে গড়ে তোলে বুটিশ ই্ডিয়া এসোসিয়েশন । 


এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সেদ্রিনের রাজনৈতিক চেতনার' 
উন্মেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এই আন্দোলন সর্বভারতীয় 
জাতীয়তাবোধের আন্দোলন হ'য়ে উঠতে পারেনি । কেননা 
সেদিন অবধি সর্বভারতীয় যোগাযোগ যানবাহন ও শাসন ব্যবস্থ। 
প্রবন্তিত হয় নি বা ইতিহাসগত পরিবেশও তখন গড়ে ওঠেনি । 
প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কথা উল্লেখযোগ্য । 
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ইংরেজ শাসনের বিধি-ব্যবস্থায়-পুরাতন সমাজ জীবনের বিভিন্ন 
স্তরে যে বিক্ষোভ স্থষ্টি হয়েছিল তার কিছু প্রকাশ বিদ্রোহের মধ্যে 
ফুটে উঠছিল-_নেতৃত্ব যে ভূম্বামীদের হাতে ছিল এবং তাদের 
স্বাথেই পরিচালিত হয়েছিল তা” অস্বীকার করা যায় না। ডাঃ 
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ইংরেজদের বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির সম্প্রসারণ নীতির 
ফলে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় সামন্ত রাজ্যের বিকলাপ, ইংরেজদের 
প্রবন্তিত নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে কৃষকদের জীবনে অসহনীয় 
দারিদ্র্যের স্থষ্টি এবং সরকারের অন্ুন্থত নীতি ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পোৎ- 
পাদদিত পণ্যের দেশীয় বাজার দখলের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ও 
কষদ্রায়তন শিল্পের কম্ম্ঁকারিগরদের সর্বনাশ সাধনের ফলে সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে বিক্ষোভ্ স্থষ্টি হয় তা" ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহের অন্তনিহিত কারণ। উল্লেখযোগ্য সেদিনের, উঠতি 
মধ্যবিত্ত, ধনিক-বণিক সম্প্রদায় এবং ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই 
বিদ্রোহের ব্যাপারে দেখা গেল সম্পূর্ণ নীরব । অবশ্য কেউ কেউ 
নিন্দাও করেছেন এমন নিদর্শনও আছে। ভূমিচ্যুত সামস্তভৃম্বামীরা 
তাদের হৃত সম্পদের পুনরুদ্ধারের এবং ইংরেজ শাসনের সামন্ত 


৪টি 


যুগীয় বিধি ব্যবস্থার, বিরোধী নীতির অবসানের আকাঙ্ষায় 
বিদ্রোহে নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ করেন। 

তাছাড়া, বিদেশী পরিচালিত বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যেও 
বিদেশী মালিকদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ইংরেজ শাসন বিরোধী 
বিক্ষোভ স্যষ্টি হয়। খুষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ এবং ইংরেজ 
প্রবপ্ডিত ধর্ম নিরপেক্ষ আইন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ ব্যবস্থ। 
প্রভৃতির ফলে দেশী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, মৌলভী ও ধণ্মান্ধ মানুষের 
মধ্যে বিক্ষোভ স্থ্টি হয়। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সহরে টেলিগ্রাফ প্রমুখ 
উন্নয়ন মূলক কাজকেও সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ ভাল চোখে 
দেখেনি । অর্থাৎ সেদিনের বিদ্রোহ, মোটামুটিভাবে বলা চলে» 
নুতন অর্থনীতি ও সমাজমানসের আবির্ভাবে আতঙ্কিত রক্ষণশীল 
সমাজের আত্মরক্ষার বিদ্রোহ হিসাবে সুরু হয় এবং নেতৃত্বে সেদিন 
রক্ষণশীল সমাজই ছিলেন। তবে ইংরেজ শাসনশোধষণ-আহত 
সাধারণ মানুষের বিক্ষোভও বিদ্রোহে প্রভূত সাহায্য করেছিল। 

অর্থাৎ বিদ্রোহের পিহুনে শ্রেণীম্বার্থগত এক্য ছিল না। 
একদিকে ছিল অত্যাচার, ছুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অপর 
দিকে ছিল ভূম্কামীদের সামন্তশ্রেণীগত স্বার্থ । ফলে স্বার্থক 
নেতৃত্ব ছিল না বা বিদ্রোহের সাংগঠনিক এক্য ছিল না। সেইজন্য 
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অর্থাৎ এই বিদ্রোহকে আমরা জাতীয় অভ্যুর্থান আখ্যা দিতে 
পারি না-_-এই বিদ্রোহ নিতান্তই বিদেশী বিরোধী ছিল) অবশ্য 


১০৯, 


এবিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। তবে এই বিদ্রোহ পরবর্তী 
কালের জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ও সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি 
জুগিয়েছে। 

রেলপথ ও উন্নত ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের 
ইতিহাসে প্রথম সব্বভারতীয়ভাবে একরাষ্ট্রশীসনব্যবস্থা প্রবন্তিত 
হওয়ায় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিগত ক্রিয়া স্থরু হওয়ায় ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক জাতি হিসাবে এক্যবোধের 
পরিবেশ স্থষ্টি হ'ল। এই এঁক্যবোধকে রাষ্ত্রীয় শক্তি হিলাবে গড়ে 
তুলতে হলে সংস্কৃতিগত এবং আর্থনীতিগত পুনর্গঠন অপরিহার্য । 
প্রাচীন জীবনাদর্শ, ধ্যানধারণা, সামাজিক রীতিনীতির ( যেমন 
জাতিভেদ প্রথা, ধর্মানৃতা, নিরক্ষরত! প্রভৃতি ) প্রতিক্রিয়াশীল 
প্রভাবের হাত থেকে সমাজমানসকে মুক্ত করতে না পারলে 
ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে নৃতন জীবনাদর্শ, জীবনচর্চচা ও 
চ্য্যার আবির্ভাব ঘটল-_সামাজিক জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নয়_ একথা সেদিন ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের! 
সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন । ফলে, প্রাচীনের সাথে নবীনের 
সংঘর্ষ অনিবাধ্য হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই সমাজ 
মানসে ধন্মগত ও সমাঁজগত সংস্কার এবং শেষে জাতীয়তাবোধ ও 
রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে । 

ধন্ম্ণয় সংস্কারের কাজে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আন্দোলন সুরু 
করেন রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, তেলাঙ্ 
ও ফুলে ব্রাহ্ম সমাজ, আধ্য সমাজ, থিওসফিক্যাল সোসাইটি 
প্রভৃতির মাধ্যমে | নানারকম ধন্মীয় প্রথাপাবণ, কুসংস্কার যন্তুশিল্প- 
গত অর্থনীতির পক্ষে অন্যতম বাধা এ উপলব্ধি সেদিনের মধ্যবিত্ত 
শিক্ষিত সমাজের মানুষের ঘটেছিল । 

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের অনিচ্ছাসত্বেও 
ভারতে ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির উদ্বোধন ঘটে। ধনতন্ত্রগত অর্থ- 


৯৩৯. 


নীতির বিকাশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধ, অবাধ প্রতিযোগিতা, চুক্তি 
করবার ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি অন্যতম সর্ত। 
বংশগত, জাতিভেদ প্রথা এবং স্ত্রীপুরুষ গভেদের উপর প্রাক্‌ 
ধনতান্ত্রিক যুগের স্বৈরাচারী ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিপরীত ধনতান্ত্রিক 
যুগের ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদের এবং বংশ ও স্ত্রীপুরুষ নিবিবশেষে সকল 
মানুষের সমান অধিকার বে'ধের জীবনাদর্শ ৷ কাজেই এই নূতন 
জীবনাদর্শ সামাজিক অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতিবংশ- 
স্্ীপুরুষভেদ-নির্ভর সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগের প্রথার 
অবসানই সামাজিক অগ্রগতিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 
সেদিনের শিক্ষিত সমাজ-মানসে স্বীকৃতি পেল । 

বাস্তবিক ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আধ্য সমাজ, থিও- 
সফিক্যাল সোদাইটি, প্রভৃতি & ধর্মীসংস্কারমূলক আন্দোলন 
নৃতন সমাজের প্রয়োজনে ধন্ম সংস্কারের কাজে হাত দেন। এই 
আন্দোলনগুলি এমন একটি ধম্মাঁয় দৃষ্টিভঙ্গী স্থষ্টি করতে চেয়ে- 
ছিলেন, যাতে ভারতের হিন্দু মুসলমান পাশ এবং অন্যান্য বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় এক্যবোধ গড়ে ওঠে । সেদিন ভারতের 
অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, সত্রীপুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা এবং 
ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র ক্ষমতার বিলোপ করার ধশ্ম সংস্কারই একমাত্র 
পথ ছিল। 

ভারতে দীন হ'লেও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগত অর্থনীতিক ক্রিয়াকন্ম্নের 
প্রারস্তকাল হিসাবে ১৯ শতকের ৬ দশককে চিহ্চিত করা যেতে 
পারে। লক্ষ্য করবার বিষয় এ শতকের ৭ দশকের পুরবের্ব ভারতের 
সমাজমানসে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সুসংগঠিত অবস্থায় 
আমর' দেখতে পাইনে । একথা সত্য, উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীুলভ 
গণতাস্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভাবধারার আবির্ভাব ১৯ শতকের 
৩ দশক থেকেই অর্থাৎ রাজ। রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সাথে 
সাথেই ঘটে। 


টি 


১৮৭*এর পর থেকে দেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উপলবি 
করা গেল এবং তা" ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় 
রূপ নেয়। 

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, সামস্তদের নেতৃত্বে ছুস্থ নিঃস্ব 
মানুষদের ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হ'লেও- নেতৃত্বের জন্তে 
উদ্দেশ্য প্রগাতশীল ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর ১৮৬ সালের 
মধ্যে আরও ছুটি বুটিশ বিরোধী বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়--একটি 
ওয়াইবী আন্দোলন এবং অপরটি মারাঠা আন্দোলন । ১৮৫৭ 
সালের বিদ্রোহের মতই এই বিদ্রোহ ছুটি বৃটিশ বিরোধী হলেও 
সম্প্রদায় ভিত্তিক ছিল-_সর্বভারতীয় আন্দোলন ছিল না এবং 
নেতৃত্বও ছিল সামস্তদের হাতে । 

কিন্তু ১৮৬০এর পরে যে সব বিক্ষোভ বিদ্রোহ সংঘটিত 
হয়েছিল তাদের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের । একদিকে 
নুতন ভূমি ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের ঘাড়ে ক্রমবদ্ধমান রাঁজন্বের 
বোঝা চাপতে থাকে ও দারিদ্র্য তীব্রতর হতে থাকে এবং অপর 
দিকে সরকার-অনুস্থতনীতির দরুণ কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পতন 
ঘটায় অসংখ্য কারিগর বৃত্তিচ্যুত হয় এবং কৃষিতে গিয়ে ভিড 
জমায়, ফলে কৃষি অর্থনীতিতে সংকট আরও তীত্র হয়ে উঠতে 
থাকে। এর পর এল ১৮৭০এর কুষিমন্দা এবং ১৮৭০ থেকে 
১৮৮০ সাল অবধি ক্রমাগত দুভিক্ষের হানায় সাধারণ মানুষের 
জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠে; ফলে বিক্ষোভ ক্রমশঃই তীব্র হয়ে 
উঠতে থাকে । ১৮৭৬।৭৭এর ছৃতিক্ষ সম্পর্কে বল হয়েছে, ছুই লক্ষ 
বর্গমাইলব্যাপী জায়গা এবং ৩৬০ লক্ষ মানুষ এই ছুভিক্ষের কবলে 
পড়ে। এই সংকট এমন কালে ঘটে যখন ভারতের কৃষিব্যবস্থায় 
টাকায় খাজনার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়েছেঃ ফলে সেদিনে 
রায়তরা মহাজনদের দুয়ারে খণের জন্য ধর্ণা দিতে বাধ্য হ'ল এবং 
ছুভিক্ষের পর দেখা দিল মন্দা তখন রায়তদের দাসত্ব পাকা হ'ল। 


১০৩ 


কৃষককারিগরদের অর্থনীতিক ভক্রমঅবনতি, ক্রমাগত দুভিক্ষ 
এবং শেষে জমিদারমহাজনদের দাসে পরিণত হওয়ার প্রবল 
প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিল কৃষকদের মধ্যে । ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যে 
কৃষকদের ধুমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহে রূপ নিল। ইতিহাসে 
দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ সাধারণ মানুষের বিদ্রেহের একটি 
অন্যতম দৃষ্টান্ত হ'য়ে রয়েছে। 

সেদিনের সাধারণ খেটে-খাওয়। মানুষের মনে উপরে বণিত 
কারণে যে বিক্ষোভ পুঞ্ধিভূত হ'তে থাকে তাকে আরও তীব্র করে 
তোলে আরও কয়েকটি ঘটন।। দেশে যখন তীব্র খাগ্ঠাভাব 
হু্তিক্ষ, অনাহার মৃত্যুর অবস্থা! বিরাজ করছে তখন সরকাঁর থেকে 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের খরচ চাঁপান হ'ল সাধারণ মানুষের ঘাড়ে 
এবং নানা আড়ম্বরে, বিপুল অর্থব্যয় প্রভূত জাকজমক সহকারে 
দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হ'ল। অপরদিকে, ১৮৭৮ সালে 
ড270200121701955 4২০ প্রবর্তন করে দেশী সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা করা হ'ল। ডদেশ্য ছিল, সেদিনের 
সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ যেন সংঘটিত হয়ে উঠতে না পারে । 
ল্যাঙ্কাসায়ার বন্ত্র-শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রভূত 
ক্ষতি করে যেদিন বিলেত থেকে আমদানী করা কার্পাস পণ্যের 
উপর শুল্ক একেবারে তুলে দেওয়া হ'ল সেদিন ভারতীয় শিল্পপতি, 
মধ্যবিত্ব, শিক্ষিতদের মধ্যেও বিক্ষোভ প্রবল হয়ে ওঠে । এদিকে 
ইংরেজ শিক্ষা! প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে 
বিভিন্ন দেশের ম্বাধীনত। সংগ্রথমের ইতিহাস যেমন, আমেরিকার 
স্বাধীনতা] সংগ্রাম, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালির স্বাধীনতার যুদ্ধ 
প্রভৃতি এবং থমাস পেইন, স্পেনসার, বার্ক, মিল, ভলটেয়ার, 
ম্যাজিনি, গ্যারিবল্ডির গণতন্ত্র, স্বাধীনতা সম্পর্কে রচনা প্রবল 
আলোড়ন উদ্দীপনা স্থষ্টি করে । এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্বদের 
মধ্যেই সেদিন জাতীয়বাদী ভাবধার। ও আন্দোলন সংঘটিত হতে 
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থাকে । এ'রা চেয়েছিলেন, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
এক্যের মধ্য দিয়ে একটি ভারতীয় জাতীয়তার স্থষ্টি করতে এবং 
এইখানেই এই আন্দেলনের সাথে ১৮৫৭এর বিদ্রোহের উদ্দেশ্যের 
পার্থক্য। ১৮৫৭এর বিদ্রোহ চেয়েছিল, পূর্বতন অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও রাষ্ত্রীয় ব্যবস্থার পুনপ্রবর্তন। কিন্তু ইতিহাস এ 
পর্য্যায় যে অতিক্রম করে এসেছে, সে ছুরদৃষ্টি ১৮৫৭এর বিদ্রোহের 
নেতাদের ছিল নাঃ কেন না তাদের ত নুতন জীবনাদর্শের সাথে 
তখনও পরিচয় ঘটে নি। 

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংবাদ- 
পত্র ও সাহিত্যের প্রসার ঘটতে থাকে । এই সংবাদপত্র ও 
সাহিত্য সেদিনের বিক্ষোভকে সংগঠিত করে এবং সাধারণ 
মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের আকাঙ্ার প্রসার ঘটাতে সাহায্য 
করে। [78105 [৫02 লিখেছিলেন, 41102016955, 006 
1010০901799 0100. €1)6 5901:06 16ড01001017215 90901201659 ড/216 
29060193115 20016 11) 73217691] 11 01578101076 09010209115 
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0:8051806) 7171100০208] 06158010191 1156180100, ৪9 
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£810060 17) ৪. 01:2210.% দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পন' প্রকাশিত 
হল নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা ক'রে । সমাজের 
সকলস্তরে শিল্পপতি মহল থেকে সুরু ক'রে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত, 
মধ্যবিত্ত কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল 
ইংরেজী বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। 
'প্রতিষ্ঠিত হ'ল জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে এই আন্দোলনকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্বোশ্যে | 

অর্থাৎ সেদিনের অর্থনীতিক বিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক 
'বিবর্তনের পরিবেশ তৈরী হ'ল জাতীয়তাবাদী চেতনা ও 


১৩৫ 


আন্দোলনের আবির্ভাবে এবং সেই আন্দোলনকে সার্থক রূপ 
দেওয়ার জন্য সর্ধজাতীয় রাজমৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠায় । 
৫ ৯৫ 5 মঃ 

সেদিনের সমাজ মানসের বিবর্তন প্রসঙ্গে ছুইটি অন্যতম 
ব্যক্তিত্বের আলোচন।! নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না,**একজন হলেন 
ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় এবং অপরজন হলেন ঈশ্বর 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর । আমাদের আলোচ্য কাল ও বিষয় মনে হয়, 
এই ছুই ব্যক্তিত্বের মানসে সর্বাধিক পরিষ্ফুট হয়েছে। ভারতে 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে অপরিহাধ্যভাবে জড়িত 
ধন্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্করের আন্দোলনের প্রতিভূ রাজা ও 
বিচ্যাসাগর 1 . | 

ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস-__ 
কি মানস জীবনে কি জাগতিক-জীবনে । স্থ্টির বেদনায় এবং 
অপরদিকে আনন্দেও অস্থির গোটা শতাবকবী। বিগতদিনের 
সামন্ত যুগীয় জীবন-চর্যা ও চর্চায় ভাঙ্গন ধরেছে এদেশে ইংর।জ 
আগমনে ; বৈদেশিক জীবনাদর্শ ও ভাবধারার আঘাতে প্রাচীন 
জীবনায়ন, সামাজিক বিন্যাস, জীবনবোধ ও ধ্যানধারণ! বিধ্বস্তপ্রায় 
আর তারই অন্তর ভেদ করে নতুন জীবনবোধ ও জীবনাদর্শের 
আবির্ভাব ঘটছে । এই পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আবির্ভাবের 
সন্ধিক্ষণ স্বভাবতই অস্থির। সেদিন একদিকে মানব ও মানস 
মুক্তির প্রবল আকৃতি অপর দিকে অতীতের সংস্কারাবদ্ধ জীবনাঁয়ন 
ও বেদে আছে মনোভাবের পেছনটানের দ্বন্দে বাংলার মানস 
জীবন আলোড়িত। প্রাচীনকে ভেঙ্গে নবীনের যে আবির্ভাব ত৷ 
স্বভাবতই বেদনা ও আলোড়নে অস্থির । 

উনবিংশ শতাব্ধীর ভারতীয় সমাজ মানসে আত্মোপলব্ধি, 
জীবন-জিজ্ঞাস। ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আবির্ভাব উপলব্ধি 
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কর। গেল। মানব ও মানস-মুক্তির প্রবল কামনায় মানবতা- 
বোধের প্রবল উন্মাদনায় ফেদিনের সমাজ-মানস চঞ্চল । এই 
উন্মাদন! মানস-জীবনে প্রধানভাবে ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের 
পথেই প্রকাশ পেল সেজন্য এই ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের 
মধ্যেই সেদিনের ভারতীয় রাষ্রীয়মানসের আবির্ভাব ঘটে । ধর্ম- 
সংস্কারের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাত্ীয় মানসের প্রথম 
আবির্ভাব ঘটে তা কেবল ভারতের বেলাতেই সত্য নয়-_ 
যুরোপের ইতিহাসও এর সাক্ষ্য বহন করছে । যুরোপেও একই 
ধরণের আন্দোলন ঘটেছিল । সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে জাতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষিত হবার পৃব্র 
জাতীয়বাদ প্রটেষ্টাণ্টবাদ ও রিফশ্মেশনের আন্দোলন রূপে প্রকাশ 
পায়। কারণ নূতন সমাজ মানস মধ্যযুগীয় ধর্মের দ্বার! প্রভাবান্বিত 
হ'তে পারে না। মধ্যযুগীয় ধর্ম আশ্রিত সামস্ত তান্ত্রিক অর্থ- 
নৈতিক ও রাষ্তীয় ব্যবস্থা সেদিনের উঠতি ধনতন্তর প্রন্ুত জাতীয়- 
গণ্তী প্রসারিত বিনিময় ব্যবস্থার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক ছিল। 
তাছাড়া রোমান চার্চ, কর্তৃক সামন্ত যুগীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমধিত ও 
রক্ষিত হওয়ায় উঠতি ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে 
অপরিহার্য জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠ। ব্যাহত হয়েছিল । ভারত- 
বর্ষের ক্ষেত্রেও ইংরেজ আগমনে মানসিক ও জাগতিক জীবনে যে 
নতুন জীবন চর্যা ও চর্চার আবির্ভাবের সূচনা! হলো--তাতে 
এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক । তাই ভারতবর্ষেও প্রথম রাষ্বীয় ও 
জাতীয় আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে । ১৬ শতকে যুরোপে যেমন ঘটেছিল তেমনি ১৯ শতকে 
বহুধারা সম্বলিত হিন্দুধর্মাও এক যুগান্তকারী, আধ্যাত্মিক বিপ্লবের 
দ্বারা সচকিত ও উদ্বোধিত হয়েছিল। রিফর্মেশন আন্দোলনের মত 
ভারতেও সংস্কার আন্দোলন প্রাচীন এঁতিহ্াামুরাগী রূপ নেয় এবং 
পরবর্তীকালের অধঃপতন ও কুসংস্কারের নিন্দাও বিরোধিতা করে । 
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এই ধর্ম-সংস্কার আন্দৌলনগুলি ভাবাদর্শের দিক দিয়ে মূলতঃই 
জাতীয় আন্দোলন। যদিও রূপগতভাবে (10. £07 ) ধর্মীয় 
আন্দোলন। 

ইংরেজ-বিজয় ও ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সেদিন 
ভারতের মাটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্বোধনের কাজ হয়তো ব1 
শ/সকদের অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছাসত্বেও শুরু হয়। আর 
তাই ভারতের সমাজ মানসেও ধনতন্ত্রের দর্শন *লিবারেলিজমের' 
আবির্ভাব ঘটে । এই লিবারেলিজম সেদিন প্রধাণতঃ জাতীয়তাবাদ 
ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল এবং 
লিবারেলিজমের এই ছুই নীতিকে সেদিনের প্রচলিত ধর্মীয় ধ্যান- 
ধারণ ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত করার প্রচেষ্টায় ধর্ম-সংস্কার 
আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে । 

সেদিনের ধন সংস্কার আন্দোলন এমন একটি ধর্মীয় আদর্শের 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যা হিন্দু মুসলমান পাশা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে 
একই জাতীয় এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে । আধুনিক পদ্ধতিতে 
অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উন্নয়ন, সকল মানুষের স্বাধীন 
সত্বা বিকাশের সাহায্য করা, স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা 
জাতিভেদ প্রথা এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্র গুরুর নির্মম প্রতিবাদহীন 
প্রতুত্ব প্রভৃতির অবসান ঘটান এই ছিল সেদিনের জাতীয় এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য । একথা বলা প্রয়োজন, যুরোপের প্রটেষ্টাণ্ট 
আন্দোলন এবং ধর্মীয় রেনেগার নেতাদের মতই ভারতেও ধর্ম 
সংস্কারকরা অতীতকে পুনর্বাসনের জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন 
করেননি ;_তারা নতুন জীবন যাত্রাকে গুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করার আন্দোলনই করেছিলেন । 

এই ধরণের যুগ-সন্ধিক্ষণে যে মানস-দ্ন্ছের স্্টি হয় তার ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে কডওয়েল যে কথা লিখেছিলেন আমাদের বর্তমান 
আলোচন৷ প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখযোগ্য । কডওয়েল লিখেছেন, 
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কডওয়েলের এই উক্তি সেদিনের ভারতীয় ধর্ম সংস্কার 
আন্দোলন ও ধর্ম-সংস্কারকদের (রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর» 
বিবেকানন্দ ) সম্পর্কেও খুবই প্রযোজ্য । 

যাই হোক, একথা বলেছি, সেদিনের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন 
ভারতীয় সমাজ মানসের প্রগতিশীল ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল । 
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ভারতের জাতীয় চেতনায় প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল এই ধর্ম- 
সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে । 

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে কেবলমাত্র ধর্মীয়- 
সংস্কার মূলক কার্ধকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিলনা-_এই আন্দোলনের 
পরিধি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্র অবধি বিস্তৃত ছিল । এর কারণ 
ভারতে সমাজ কাঠামো এবং ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মের 
প্রশ্রয় ছিল বলেই জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, অযৌক্তিক 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, স্ত্রী-পুরুষে অধিকারভেদ প্রভৃতি সমাজ 
কাঠামোতে স্বীকৃত ছিল। কাজেই সমাজ সংস্কার আন্দোলন 
সেদিনের সকল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই স্বীকৃতি ও 
বিস্তার লাভ করেছিল । ধর্মকে যুক্তির উপর প্রতিষ্টা (২910107081156) 
করতে গিয়ে স্বভাবতই সেদিন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনকে 
সমাঁজিক* অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সামাজিক সম্পর্কেও সেইমত 
র্যযাশনালাইজ করার কর্ম তালিকাও গ্রহণ করতে হয়েছিল । 
সেদিনের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের কর্মতালিকায় তাই সমাজ ও 
রাষ্ট্রীয় সংস্কার মূলক কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ না করে উপায় ছিল ন 
নতুব। ধর্ম-সংস্কারের “আন্দোলনই যে ব্যর্থ হয়। ধর্ম-সংস্কারকদের 
একদিকে যেমন মুর্তি পূজা ও বহু দেবদেবী পূজার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করতে হয়েছিল, তেমনিই আবার অপরদিকে জাতিভেদ 
প্রথা এবং কালাপানি অর্থাৎ বিদেশ যাত্রার নিষেধের 
বিরোধিতাও করতে হয়েছিল। ধর্ম-সংস্কারকগণ সেদিন এ সব 
কিছুর বিরোধিতা করেছিলেন কারণ এ সব ধর্মীয় বিধিবদ্ধন, 
প্রথাপার্বণ সংস্কার, জাতিভেদ প্রথা সেদিনের ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও 
সাম্যের অধিকার নীতি-ভিত্তিক জাতীয় এক্যের বিরোধী ছিল। 

ইংরেজ বিজয় ভারতের বিগত দিনের গতিহীন শ্লথ সমাজ- 
মানসে এক বিপুল সম্তীবনা বহন করে আনে। ভারতে সেদিন 
ইংরেজ আগমণের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় জীবন যাত্রার তামস থেকে 
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বাহির বিশ্বের হূর্যালোকের স্পর্শ পেল। এরই প্রভাবে গ্রামীণ 
সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বনির্ভর কাঠামো, প্রতিবাদহীন 
গ্রামাপঞ্চায়েতের শাসনব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির শ্বাতন্ত্র ও অন্য 
নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকৃত, এবং অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাভিচার 
দুষ্ট ভাবধারা সবকিছু ভেঙ্গে পড়তে লাগল। আগের মত 
জীবন আর নিশ্চল, নিথর রইল না। বৃটিশ শাসন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমাজের মধ্যে গণ্ভীবদ্ধ মানস 
জগতের সঙ্গে উন্নততর সমাজ মানসের সংযোগ ঘটুল। তাই 
সমাজ মানসেও স্থগ্টির উন্মাদনায় নতুন তাগিদ দেখ! দিল। 
ইংরেজ বিজয় ভারতের সমাজ সংস্থার এক বিরাট পরিবর্তন আনে 
ফলে যে জাগতিক ও মানসিক শক্তির মুক্তি ঘটে তা সাধারণ 
মানুষের হৃদয়ে গণতন্ত্রের, এক্যের, সাম্যের আকাজ্ষা জাগরিত 
করে। বৃটিশ শাসন এদেশে যে আইন কানুন প্রবর্তন করল তা 
ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ এবং জাতিধর্ম নিখিবশেষে সকল মানুষের সমান 
অধিকার, আইনের চোখে সকলেই সমান এই নীতি আশ্রিত। 
বৃটিশ শাসনের এই ল" এগ অর্ডার এর দিকটাই সেদিন রাজ 
রামমোহনকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিলি। প্রচলিত হিন্দু 
সামাজিক আচার আচরণ, নিষ্ঠুর বিধান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি, 
জাতিভেদ প্রথা রামমোহনের মনে নিজেদের পংকিল সমাজ 
জীবন সম্পর্কে ধিকার এনে দিয়েছিল। এই শোচনীয় অবস্থা 
থেকে উদ্ধার পেতে হলে ব্যবহারিক আচার আচরণ সামাজিক 
বিধিবিধান, আচরিত ধর্মকর্মে পরিবর্তনের প্রয়োজন তিনি উপলঙ্ধি 
করেছিলেন। তিনি পরবতাঁকালে তাই লিখেছিলেন, অসীম 
ছঃখের সাথে বলছি হিন্দুদের অনুস্যত ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজ- 
নৈতিক স্বার্থ-সিদ্ধির পরিপন্থী । জাতিভেদ প্রথার ফলে সমাজ- 
জীবনে অসংখ্য রকমের বিভাগ উপবিভাগ তাদের মধ্যে রাজ- 
&নতিক বোধ জাগাতে পারেনি এবং অসংখ্য রকমের ধমীয় আচার 
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অনুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্যের বিধি বিধানের ফলে হিন্দুরা অবর্থান 
এবং কঠোর কাজের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে । কাজেই আমি 
মনে করি, রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখভোগের উদ্দেশ্টে 
তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্জন করা উচিত (২2]9__-ড01]55)1 অর্থাৎ, 
প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম কর্ম তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থের পক্ষে পরিপন্থী 
হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা তাদের রাষ্ট্রনৈতিক 
চেতনার সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করেছে এবং অসংখ্য ধমীয় আচার 
অনুষ্ঠান হিন্দুদেরকে কোন প্রকার কঠোর কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত 
করে তুলেছে । কাজেই, রামমোহনের মতে, রাজনৈতিক স্ৃবিধা 
ও স্ুখশাস্তি লাভের জন্য প্রচলিত হিন্দু ধর্ম কর্ণের রদ বদল 
হওয়া প্রয়োজন । অবশ্য এই ছিল সেদিনের যুগ মনোভাব । 
রামমোহনের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রথম । তাই 
রামমোহন সম্পর্কে বলা হয়েছে 2৪19. 1২91710001791 1799£01- 
৪060 00670002107 2£০ 11 10019. 

অন্ধ-বিশ্বাস চার্ট) পুরোহিত, শাস্ত্র গুরুর রক্তচক্ষুর হাত 
থেকে মানব মানস মুক্তির যে আন্দোলনের আরম্ত উত্তরকালে 
তাই-ই রাজনৈর্তিক আন্দোলনে রূপ নেয়। মানব-ধর্ম ও 
গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে ধর্মের ও সমাজ সংগঠনের সংস্কার 
এই মানব ও মানস-মুক্তির আন্দোলনের প্রথম পরায় 
আর ভারতের এই নব আন্দোলনের পুরোধায় দেখতে পাই 
রাজা রামমোহনকে । মানস-মুক্তির প্রেরণাই রাজার রাজনৈতিক 
ধ্যান-ধারণ।র মূল ভিত্তি। মানুষের সকল প্রকার স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠার অন্যতম সাধক ছিলেন রাজা রামমোহন । তাই সেদিন 
অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার প্রভৃতি তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় জীবন-যাত্রার 
প্রভাবে মানুষ হয়েও রাজা রামমোহন সেদিন সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলনের অন্তম সংগঠক ছিলেন । 
রাজনৈনিতিক শ্বাধীনতাঁর কত গভীর আকর্ষণ ছিল তার জীবনে 


১৯৭ 


তাঁর পরিচয় পাই যখন দেখি ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতার 
*(১) সংবাদ পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা; আবার স্পেনে 
স্বৈরাচারের *€(২) পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক শাঁসনতন্ত্রের পত্তনের 
খবরে উল্লসিত রাজ! টাউন হলে সাধারণের ভোজের আয়োজনে 
(৩) ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, রামমোহন-মানসে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার গুরুত্ব যে কতখানি ছিল তার নিদর্শন পেলাম যখন 


*(১) “কুমারী কলেট বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড গমনকালে গুড হোপ 
অন্তরীপে গিয়। জাহাজে পডভিয়! গিয়! রামমোহনের প1 ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। 
কিন্ত যখন তিনি দেখিলেন যে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন 
করিয়াছে তখন ভগ্রপদ লইয়াই সেই জাহাজে গিয়। সেই পতাকাকে অভিবাদন 
কবিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহার জ্তাহাজের কাণ্চেন অনেক নিষেধ 
করিলেন, সে নিষেধ তিনি কোন মতেই শুনিলেন না; ভগ্রপদে অতি কষ্টে 
ফরাসী জাহাজে শিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় 
ফ্রান্সের জয়ধবনি করিতে করিতে আমিলেন। (21015, 01015, 01015 
0৫ 7:81)০০) ( শিবনাথ শান্ত্রী)| “ডিগবী সাহেব লিখিযাছেন যে, তাহার 
নিকট কর্ম করিবার সময় ডিগবী অনেক দেখিয়াছেন যে রামমোহন রায় ফরাসী 
বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা 
করিয়। থাকিতেন,যদি দেখিতেন যে, স্বাধীনতা-পক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহ! 
হইলে দরদরধারে তাহার ছুই কপোলে অশ্রধাবা বহিত।” (শিবনাথ শাস্ত্রী) 

*(২) এ তথ্য সম্বন্ধে মততেদ আছে। অনেকে বলেন, ঘটনাটি স্পেনে 
ঘটেনি, ঘটেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। স্পেন সরকার দক্ষিণ আমেরিকায় 
স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে যথেচ্ছাচার করত । ১৮২৩ সালের গণ-সংগ্রামে এই 
উপনিবেশসমূহ স্বাধীনতা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে । 

(৩) আবার কেউ কেউ বলেন, এই ভোজ সভা রাজার নিজ 
গৃহেই অনুষ্টিত হয়েছিল।  ভোজ-সভায় উপস্থিত প্রায় ষাট জন 


আঁতথির সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজ। বলেছিলেন, *ড1)80 ! 03581) 1 0০ 
0০ 15561751912 00 1105: 50:6610108 ০£ 20 12110 21:22 0015 
ভ1)01:2521: 00০5 21:6৭ 0: 100%০৮21 01001)160060 05 11706515565 
12115101001 19107850995 ? 


১১৩ 
রত ৯--৮ 


১৮২১ সালে নেপলসের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান সংবাদ 
আরণে রাজ মর্মাহত হয়ে ইংরেজী সংবাদপত্র 4০8108% 
[001781,এর সম্পাদক মিঃ বাকিংহামের সাথে সাক্ষাৎ বাতিল 
করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে রাজ লিখলেন, “ঢা 006 1866 
0101)910105 1165) [ 20 01011560. €0 ০01801009 009 ] 91781] 
000 11102 60 592 1100165 010191:581]5 18500120. 00 006 
17806107০0৫ [:010196 210 4519610 10900175) 25102019115 
01)056 0৪৮ 21270101962] (001017165 19095529520 0 ৪ 
£158621 0661:96 ০01 0০ 98079 10195510595 00981) ৮1786 065 
1)07 210105, [01800 00952 011:0017150215025) 1 00151061 
075 08052 ০0: 73991001109175 25 20 ০0৮72 8190 0611 
17670165 25 01015, [41761010950 0119 1110215 2100 0121)05 
০1 09500015100 182৮6 1)2521 0961) 2100 17221 11] 106 
01017086215 50002556011. (০010057২218 08101000191) 
7২৪5). আবার দেখি, ইংলগ্ের পাল “মেন্টে যখন প্রথম রিফর্ম বিল 
আলোচনার জন্য উঠেছে তখন রাজা রামমোহন তার জরুরী 
কাজকর্ম ত্যাগ করে পাঁলণমেণ্টের রিফর্ম বিল যাতে পাশ হয় 
সেদিকে নজর দিলেন। তিনি সেই সময় উইলিয়ম 
রাথবেনেকে যে পত্র লেখেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
রিফর্ম বিল পালণমেণ্টে পাশ হবার পর তিনি লিখেছিলেন, 
যেহেতু আমি প্রকাশ্ঠে শপথ গ্রহণ করেছি, যদি [২6৫00 71] 
পালধমেন্টে পাশ না হয় তবে তোমাদের দেশের সাথে আমার 
সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেব, তাই পালণমেণ্টের ফলাফল ন' 
জানা অবধি তোমাদের বা লিভারপুলের অন্য কোন বন্ধুকেই 
আমি পত্র লিখিনি। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে পশ্চিমী জগতে আইদ সার্বভৌমের 
আদেশ অথবা বহুদিনের আচরিত রীতিনীতিই আইনে রূপ নেয়, 


১১৪ 


এই প্রশ্নে অনেক বিতর্ক চলেছিল। এই প্রসঙ্গে এ্যানালিটি- 
ক্যাল স্কুলের প্রখ্যাত অষ্টিন, এবং হিস্টরিক্যাল স্কুলের স্তাভাইনির 
( 58৮81£7 ) অবদান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের কাছে আজও স্মরণীয় । 
অথচ প্রায় ঠিক একই সময়ে রাজা রামমোহন আইনের যে 
ব্যাখ্য। দিয়েছিলেন তা যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, তা পশ্চিমী 
আলোচনার সমধমী । রাজা তার “559 017. 0176 [12109 
০0৫17110005 ০0৮61: 91)025008] 701012105” বইতে লিখলেন» 
1) 2৮০৮ ০০৪00:55 61005 96021:001101116 0102 1151)5 ০01 
50100959101 00 2100. 81161798001) 01101019915 5150 011511)9- 
650 11 602 0010%010010108] 00156 ০0৫ 006 70901015, 01 10 
006 01501661017 0: 016 1)1617656 2001001165 5500121 02 
91917100919 2100 00059 10125 1096 102210 50105201021)0115 
55099101191 0৮ 00 001010701 71586০ ০৫ 00০ ০001009 
210 00200117790 1705 100010191 101:090622011355 ( ড/0105 
[.394). এই উক্তির মধ্যে পশ্চিমী জগতের হিস্টরিক্যাল এবং 
আযানালিটিক্যাল উভয় মতবাদের সারকথা আমরা পাই। 

ভারতে ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-মানসে 
একদিকে যেমন “বেদে আছে মনোভাবে”র পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও 
মানব-ধর্মের আবির্ভাব ঘটল তেমনি অপরদিকে গণতান্ত্রিক 
ভাবধারার প্রভাবও মানস-জগতে বিশেষ করেই উপলব্ধি করা 
গেল। আর রাজ রামমোহনের রাষ্্ীযমানসের মধ্যে দিয়েই 
তার প্রথম পরিচয় আমরা পেলাম । রাজা রামমোহনের কর্ম, 
চিন্তা ও মানস-জীবন “রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক 
অুখশাস্তি লাভের একাস্তিক আকাজ্ষ। প্রভাবিত। এই রাজ- 
নৈতিক সুবিধা বা কোনপ্রকার অধিকারের সামস্ত-তান্ত্রিক 
সমাজ-কাঠামোতে কোন ঠাই ছিল না। তাই গণতন্ত্রের প্রতি 
এঁকাস্তিক শ্রদ্ধাবশতই সেদিন ভারতে ইংরেজ-বিজয়কে ঈশ্বরের 


১১৯৫ 


আশীর্বাদরূপে জ্ঞান করেছিলেন। ধখুষ্টান জনসাধারণের নিকট 
সর্বশেষ আবেদন-এ তিনি ইংরেজের মাধ্যমে এই হতভাগ্য 
দেশকে তার পূর্বতন শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচার থেকে 
অপ্রত্যাশিত ভাঁবে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন।” ইংরেজের সাহিত্যদর্শন ও ব্যবহারিক শান্ত্রাদি 
অধ্যয়ন করে যে নতুন জীবনাদর্শের আম্বাদ পেলেন, থে 
যুক্তিবাদ ও মানবধর্মের আদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিল 
তাতে তিনি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে একথা পর্ষস্ত বলেছিলেন 
ইংরেজ এমন জাত যারা শুধুমাত্র নিজের! নাগরিক ও রাজনৈতিক 
াধীনত। ইত্যাদি উপভোগ করে না, যে দেশে তাদের প্রভাব 
বিস্তৃত হয় সেখানেও স্বাধীনত!, সামাজিক সুখ-শাস্তি, সাহিত্যও 
ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ চর্চা অনুশীলন ইত্যাদির ব্যবস্থাদি করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর এই নতুন জীবন-ধর্মের তাঁগিদেই ধর্ম 
সংস্কার আন্দোলনের স্ত্রপাত- একথা বলেছি। একথাও 
বলেছি, আমাদের দেশে এই ধর্ম-সংসাঁর আন্দোলনের প্রথম 
প্রকাশ ঘটে রাজ রামমোহন-মানসে । বিদেশী সাহিত্য দর্শন 
ও সমসাময়িক রাজনৈতিক বিপ্লব রাঁজা রমামোহনের মানসে 
একথা স্পষ্ট করে তুলেছিল, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ 
প্রথা যা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার পরিপন্থী এবং যে অসংখ্য ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠান হিন্দুদেরকে কোন প্রকার কঠোর কর্মের পক্ষে 
অন্ব্পযুক্ত করে তুলেছে তার পরিবর্তন আসা উচিত অস্তত 
ব্যবহারিক রাজনৈতিক সুবিধাদির জন্যও | 


*4 09610] জ150 2006 0101 92910198890. 26) 6109 92010510906 ০1 0151] 900 
001)61091 11092 20৮ 9190 1069:996 60920891598 10 10:0700617£ 11095 500. 
80০0৪] 17901980688, 9৪ া0]] 28 689 92001 1060 800 2911£)099 8001906৪8 
:80002£ 07989 2860258 6০ 1010) 009 10205009 66909, 

[ ডা০:৪--রাজ! রামমোহন রায় ] 
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রাজা রামমোহনের মানস-জীবন গড়ে উঠেছে একেশ্বরবাদী 
ইংরেজ ও মুসলমান রাজকর্মচারী ও পণ্ডিতদের সাহচর্ষে। তিনি 
ছিলেন বৃটিশ দাশনিক বেস্থামের অনুরাগী ভক্ত--সম্ভবত ভলটেয়ার- 
সাহিত্যের সঙ্গেও তার গভীর পরিচয় ছিল। এছাড়া, “স্বাধীনতা, 
সাম্য-মৈত্রী'র জীবনাদর্শ প্রভাবিত ফরাসী-বিপ্লব দ্বারা গভীরভাবে 
আলোড়িত তার মানস-জীবন ইতিমধ্যে আপন সংকীর্ণ সীম] লঙ্ঘন 
করবার শক্তি সংগ্রহ করেছে । যতই মানুষ তাঁর সীমাবদ্ধ গণ্ডি লঙ্ঘন 
করে, বহু জীতের নান! মানুষের বিভিন্ন সমাজ-মানসের সাহচর্ষের 
মাধ্যমে তার গণ্ভীবদ্ধ মানুষের সীম] ছাড়িয়ে আর সকল মানুষের 
মধ্যে ক্রিয়া-কর্ম, সেহ-মমতা, অনুভূতি, হৃদয়বৃত্তির এঁক্য ও মিল 
অন্রভব করে ততই সে সংকীর্ণতার বিরোধ থেকে উত্বান হয়, 
ততই সমগ্র মানবজাতির ও তাদের স্থগ্টিকর্তীর একত্বে সে 
নিঃসন্দেহ হয়। সমগ্র মানুষ এক-_তাদের স্ষ্টিকর্তাও এক-_ 
নানব-ধর্মই সবার ধর্ম-_সমাঁজ-মানস-বিবর্তনের ধারাই এই । রাজা 
রামমোহনের মানস বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রতিভাত হয়। 

রাজা রামমোহন মূলতই গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের আদর্শে 
বিশ্বাসী ছিলেন। যুরোপে ১৮-১৯ শতকে মানবতাঁবাঁদ যে অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই অর্থেই রাজা রামমোহন মানবতাবাদী । 
বর্তমান পৃথিবীকে অন্বীকাঁর, সবকিছু স্থখ ও শান্তির স্থান পরলোক, 
শাত্্-গুরুর নির্দেশ অন্ধের মত মাথা পেতে নেওয়ার যে ধর্ম তার 
বিরুদ্ধে যে যুক্তিবাদী মানস, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিকাশের মধ্য 
দিয়ে গড়ে উঠেছিল রাজা! রামমোহন-মানস সেই উপাদানেই 
পরিপুষ্ট। 

রাজ! রামমোহনের আবির্ভাবকালে দেখেছি বিগত অর্থনৈতিক 
কাঠামো ভগ্নোনুখমানুষের আশা-আকাজ্ষা। বিপর্বস্ত-_সাধারণ 
মানুষ জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় কাতর। পুরাতন জীবন- 
ধর্মের আহ্বান মানবের কাছে ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে এসেছে-: 
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অথচ পাশাপাশি নতুন জীবন-ধর্মের আহ্বান তখনও শোন! 
যাচ্ছে না। মানুষের মন বিভ্রান্ত--বাস্তব জীবন-সংগ্রামে 
পযুদিস্ত, মানুষ তাই বাস্তব-জীবনের ভীষণতা থেকে নিজেকে 
সরিয়ে এনে, উদ্ভমহীন হয়ে “বৈরাগ্যমেবভয়ং মনে করে সংসার 
মায়া, মোক্ষই একমাত্র উদ্ধারের পথ বলে মেনে নিয়ে সেদিনের 
ছঃখকে জয় করবার প্রচেষ্টা থেকে পেছিয়ে পড়লেন । আমাদের 
দেশে ১৯ শতকে সামন্ত-যুগীয় সমাজ ও অর্থনীতির সংক্রান্ত কালে 
এই সংকট দেখা দেয়। জগতের বিভিন্ন জাতির সামাজিক 
ইতিহাসে এই সঙ্কট নতুন নয়। যুরোপ, ইংল্যাণ্ডের সমাজ ১৬- 
১৭ শতকে ঠিক এই রকম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল-_সেদিন 
সামস্ত-যুগীয় অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামোর পক্ষে ক্রমবর্ধমান জন- 
জীবনের চাহিদা মেটান ক্রমশই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এর 
প্রতিক্রিয়ার ধার! কিন্তু একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল--শাস্ত্- 
গুরুর নির্মম শাসন, অন্ধবিশ্বীন ও ধর্মের আফিংয়ের প্রভাবে 
ভগ্বোন্মুখ সমাজ-কাঠামোয় বিপর্যস্ত মানুষ বাস্তব-জীবন ছেড়ে 
পরলোকই সকল ন্ুখ-শাস্তির ঠাই মনে করে উদ্যমহীন হয়ে বসে 
রইলেন। ক্যাথলিক ধর্মের ইতিহাসের কথ। পাঠককে স্মরণ 
করতে বলি। কিন্তু পাশাপাশি জীবনকে নতুন সুন্দর ও বলিষ্ঠ 
করে গড়ে তোলার আকাক্ষাও অনুভূত হলো । দেখা দিল, 
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রসারতা। যুরোপ 
ইংলগ্ডের মানস-জীবনেও তাই সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব যেন দেখ! দিল । 
সাংস্কৃতিক জগতে রেনেস”শ আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটল । এই 
বিপ্লব প্রাথমিক অবস্থায় রূপ নিয়েছিল ধর্ম সংস্কীর ও সমীজ- 
সংস্কারের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। প্রোটেষ্টান্টবাদেও ধর্মকে 
রাষ্ট্র থেকে পৃথক করবার আন্দোলন শুরু হলো ক্রমশই 
পুরাতন সামন্তযুগীয় স্থেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক 
আদশে রাষ্ট্র কাঠামোকে গড়ে তোলবার বিপ্লব দেখা দিল 
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যুরোপের দেশে দেশে । “সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা*র অমৃতবাণীর 
আস্বাদ পেল মানুষ । মানুষই মানুষের আদর্শ, মানুষের জীবনকে 
সন্দর ও সুখী করে গড়ে তোল। মানুষেরই অধিকারের মধ্যে--এর 
জন্য অতি প্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক শক্তির দুয়ারে ধর্ণা দিলে চলে 
না--এই বিশ্বাস থেকেই আধুনিক হিউম্যানিজিমের আবির্ভাব 
ঘটে। এই পাথিব জগতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের 
স্বকীয় প্রচেষ্টাতে প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদের আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের 
মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদের (19200090080 800. 1:22901 ) 
সাহায্যে সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন মঙ্গল কামন। ও প্রতিষ্ঠা করাই 
সেদিনের হিউম্যানিজিমের মতবাদ হিসাবে দেখ! দিল। সামাজিক 
মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন অতিপ্রাকৃত 
শক্তির সাহায্যে সামাজিক সংকট এড়ান যাবে--আগের দিনের 
এই ধারণার আর ঠাই রইল না সমাজ-মানসে। রেণেস মানব- 
ধম মূলতঃই মধ্যযুগীয় খষ্টধন্মের পরকাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ । ব্যক্তিগত অবিনশ্বরতা নিয়ে মত্ত থাকার পরিবর্তে 
ইহজগতেই সুন্দর ও স্তখী জীবন গড়ে তোলাই এই রেণেসা। 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠ । সার্থক রেণেসশর পক্ষে সার্থক মানুষ আর 
সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী নয়, এক নতুন ধরণের মাহনষ-সাবিবক 
মানুষ । বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনাদে দ্যভিঞ্ এবং 
মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মধ্যে সেদিন এই মানবধর্ম মূর্ত হয়ে 
উঠেছিল। এই হিউম্যানিজমের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, 
ধম-শান্সগুরু চার্চের নিয়ন্ত্রণ থেকে মানস-মুক্তির সুদ আহ্বান 
এতে পাওয়া গেল । 

ভারতবর্ষের উনবিংশ শতকেও অনুরূপ পরিবেশের সঙ্গে 
আমরা পরিচিত হই। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ--প্রাকৃতিক সম্পদের 
প্রাচুর্ষের খ্যাঁতি জগতময়। আর তাই ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় অর্থ- 
নীতির স্থায়িত্বকাল যুরোপের দেশগুলির তুলনায় দীর্ঘায়ত হলো! ॥ 
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১৮ শতকের শেষার্ধ থেকেই সামন্ত-যুগীয় অর্থনীতির ব্যর্থতা 
জন-জীবনে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলো! । বৃটিশ আগমনের পূর্বে 
ভারতের সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তির নিরপেক্ষ কোন স্বাধীন সত্তা বা 
অস্তিত্ব অন্বীকৃত ছিল--পরিবার ছিল সেদিন সমাজ ব্যবস্থার 
প্রাথমিক ইউনিট বা একক । তাই সেদিন ব্যক্তি-মানস ছিল 
পরিবার নির্ভর ও পরিবার শাসনাধীন। আবার এই পরিবারের 
মানস ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রিত-_তার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন । 
তার শাসন-ক্ষেত্রের সীমানা খুব বিস্তৃত ছিল না এবং সেইজন্য 
তাঁর বিধি নিষেধ ছিল নির্জম প্রতিবাদহীন-_তার ন্যায়-অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে কোন আগীল ছিল ন1। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের কোন ঠীই 
থাকা এ সমাজ-জীবনে সম্ভব নয়। এই প্রকার ক্ষুদ্র গণ্তিবদ্ধ 
জীবন-যাত্রায় প্রতিবাদহীন স্বৈরাচারী বিধিব্যবস্থ! সষ্ট পরিবেশ ও 
সমাজ-মানস সেদিন ইংরেজ প্রবতিত শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক 
বিধিব্যবস্থা, ল এণ্ড অর্ডারে নতুন বিধি নতুন আদর্শ নতুন প্রবতিত 
ভূমি-সম্পর্ক ইংরেজের ব্যক্তিগত সাহচর্য্য এবং তাদের আনা! 
শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রবোধ মানব-্ধর্জ এবং যুক্তিবাদের 
নতুন জীবনাদর্শের অভূতপূর্ব আন্বাদ লাভ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ায় 
আমূল ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। আমাদের সমাজ ইতিহাসে 
সেই সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির প্রথম পরিবার প্রথা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের 
শাসন চৌহদ্দির নিয়ন্ত্রন-মুক্ত হয়ে ন্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করবার 
অধিকার লাভ করল। সেদিন মানুষ অন্নভব করল-_সেও মুক্ত 
এবং স্বতন্ত্র। তাই সেদিন রাজা রামমোহন বৃটিশ আগমন ও 
শাসনকে “ঈশ্বরের আশীব্র্বাদ' বলে স্বাগত জানালেন । এই উক্তির 
মধ্যে মানব ও মানস মুক্তির কি গভীর আকুৃতিই ফুটে উঠেছে ! 
তৃষ্টান জনসাধারণের নিকট সর্বশেষ আবেদনে তিনি ইংরেজের 
মাধ্যমে এই হতভাগ্য তার পূর্বতনশাসন-কর্তাদের স্বৈরাচারী 
অত্যাচার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার করবার জন্য ঈশ্বরকে 
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আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।” ইংরেজের সাহিত্য দর্শন 
প্রভৃতি পাঠ করে যে নতুন জীবনাদর্শের আম্বাদ তিনি পেয়েছিলেন 
তাতে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বললেন, 
“ইংরেজ এমন এক জাত যার! শুধুমাত্র নিজেরাই রাজনৈতিক ও 
নাগরিক অধিকার ভোগ করে না, যে সব দেশে তার প্রভাব 
বিস্তৃত হয় সে সব দেশেও স্বাধীনতা, সামাজিক স্থখ শাস্তি, 
সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষচ্চা ও অনুশীলন ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করে |” 

এ থেকেই স্বাভাবিক ভাবেই ধারণ! করতে পারি, যে রাজার 
ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক গন্ধ বিমুক্ত। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ 
স্থাপন করেছিলেন তা কোন প্রকার সম্প্রদায়গত মনোভাব ব৷ 
কষুত্রতা বিমুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের উত্তরকালের রাজনৈতিক 
মানসের বিকাশে অর্থাৎ জাতিয়তাবোধের বিকাশে সাম্প্রদায়িকগদ্ধ 
বিমুক্ত ধর্মমতের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাজার নির্দেশ 
ছিল, কোন সাম্প্রদায়িক নামে পরব্রন্মের পুজা উপাসনা চলতে 
পারে না। তিনি তার পরব্রহ্ম ঈশ্বরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বললেন, “৬5 3০0 1:219001: 16115107. 0696061৮2 ০0: 
019661617063 ৪00 01511706 10626572217) 17081 2170 1021) 2100 
০0100001600 01) 702209 2120 91)1010 01 078171011)0, 

এমনি করেই সেদিন আমাদের মধ্যযুগের গ্রামকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র- 
গণ্তীবদ্ধ নিস্তব্ধ সমাজ ও সংস্কতিকে একদিকে যেমন ইংরেজ 
বণিকের কামান বন্দুক, তার যন্ত্রটালিত সভ্যতা ধ্বংসের ভেতর 
দিয়ে স্থটি করেছিল বাহিরের দ্রিক থেকে, অপরদিকে, রামমোহন 
স্ষ্টি করেছিলেন ভেতরের দিক থেকে । ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা, কুসংস্কার 
অন্ধবিশ্বাসের মূলে' আঘাত করে, যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তন 
করে ও সামাজিক হ্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে এবং জাতি, ধর্ম, 
বিত্ত নিধিশেষে সকল মানুষ এক, এই ধারণ! প্রচারের মধ্যে রাজা 
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সেদিন বাংলা তথা ভারতের নিশ্চল নিস্তব্ধ সমাজ-মানসে এক 
অভূতপূর্ব গতি ও আলোড়ন স্থষ্টি করেছিলেন, জীর্ণ পুরাতনকে 
অন্বীকার করবে, প্রাচীনকে ভেঙ্গেচুরে নবীন আদর্শে নতুনকে 
গড়ে তুলবে ! 

তাই বাংল! তথ ভারতের নবযুগের নতুন মাহুষ রামমোহন । 
রাজার ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও কর্ম শ্লথ সমাজ মানসকে গতিশীল 
করেছে। ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, “ইংরেজ- 
শাসন ভারতকে এক্যবদ্ধ করে যে নতুন বিকাশ পথে পরিচালিত 
করে দিয়েছিল, রামমোহন তার উপযোগী সমাজ-মানস স্থষ্টি করে 
সে বিকাশধারাকে সফল করতে চেয়েছিলেন ।” (ভারত পথিক) 

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
সনদ ও ভারতের ভবিষ্যত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোরতর 
আলোচনা চলছিল। তখন “ভারত-শাসন পরিকল্পনা--একটি 
নাটক' নামে একটি রসরচন। প্রকাশিত হয়েছিল। এ রসরচনায় 
বল। হয়েছিল, ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদ দেওয়া হোক রাজা- 
রামমোহনকে, বিচার বিভাগের সমস্ত পদ মুসলমানদের দেওয়' 
হোক; আর রাজন্ব বিভাগে পদগুলি হিন্দুদের এবং পুলিশের 
পদগুলি বৃটন বা! ইঙ্গভারতীয়দের দেওয়া হোক । তারপর বল! 
হয়েছে, এই পরিকল্পনার আকর্ষণীয় দিক হলো, রাজা হিন্দুও নন 
মুসলমানও নন, আবার, খৃষ্টানও নন--কাজেই কোন সম্প্রদায়ের 
প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। (00176 02৪05 ০৫ 0115 
01210) 10165 200 £00161061)) 001051509 11 0015 2 010 
[২812 15 106161)21 2. 17117000১ ৪. 1$121)0102001)) 1801 ৪. 
(01711501817) 50 01086 172 022108৮2100 0125 60578105 210 
229৮ 0£ 0) 00001901017 0£ [7)019.) এ চিত্রের মধ্য দিয়ে 
রাজা রামমোহন-মানসের স্বরূপটি স্বন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তা। 
হলো রাজা হিন্দু নন, মুসলমান, খষ্টান নন--কোন সম্প্রদায়েরই 
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নন__তিনি মাহুষ--আর এই মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ ও সংস্কারের 
সকল ক্ষুত্রতাঁর উর্ধে। এই মানুষই ভারতীয় সমাজ-মানসের 
নতুন যুগের নতুন মানুষ । 

যুরোপেও প্রাক্‌ শিল্পবিপ্লব যুগে এমনি ধারা আন্দোলনের 
আবির্ভাব দেখেছি। একথা জানি, প্রাচীন মধ্যযুগীয় ধর্স-কর্ম 
অনুন্নত নিয়স্তরের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ভিত্তি 
করে গড়ে ওঠে । তাই অন্ধবিশ্বাস, নিরাশাবাদ স্বৈরতত্ত্র কুসংস্কার 
এই দিনের মানুষের চিন্তা ও কর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে । 
তাই দেখি, যুরোপে জাতীয় অভ্যুত্থীন মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রি 
ধর্মকর্মের (ঢ08] 16116107) বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবেই 
প্রথম পর্যায়ে রূপ নিয়েছিল । ফরাসী দেশে ভলটেয়ার, রুশো, 
হেলভিটাস, হলবাক্‌ এবং আরও অনেকে সামস্ততন্ত্রগত অর্থ- 
নৈতিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক ধারক রোমান চার্চের বিরুদ্ধে 
প্রথম বিদ্রোহ সর করেন । সামস্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী 
সাবিবক রাজনৈতিক বিদ্রোহের পূর্বস্তরী এই ধর্মবিরোধী 
আন্দোলন। 

এই আন্দোলন পরবর্তী পদক্ষেপ সমাজ-সংস্কার গত 
আন্দোলনের । ভারতে এই আন্দোলন পরে ধাকে দেখি তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর | 


বিভ্তাসাগর লাধীয়-মানস 


উনিশ শতকের মানস-বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছিল সেদিন 
আত্মোপলব্ধি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন জিজ্ঞাসার নূতন ধর্মে 
_'মানবধর্মে, মানবতা বোধে যার সার্থক পরিণতি ঘটে। শিল্প- 
বিপ্লব ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কিছুদিন থেকেই মানুষের ধর্মান্ধতা 
ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে যে আঘাত হানছিল তার ফলে প্রাচীন 
জীবনায়নে ও সমাজমানসে অতীত জীবনদর্শনের প্রভাব 
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দ্রুতগতিতে ই নিঃশেষ হয়ে চলেছিল । সেদিন যেমন বিজ্ঞানের 
বিকাশ ও শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবন সংগ্রামের পথ স্থগম ও সুন্দর 
হ'য়ে উঠেছিল; অপরদিকে তেমনি নুতন পরিবেশ স্থষ্ট সমাজ 
মানসেও সত্য, সুন্দর ও মানব মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার উদ্ভধম ও সাধনা 
প্রায় সকল দেশের সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম বিশিষ্টরপ নিয়ে 
প্রকাশ পেয়েছিলে।। ভারতীয় সমাজ মানসেও সেদিন এই 
আকুতি নানাভাবে পরিসষ্কুট হ'য়ে উঠেছিল। তবে একথাও 
স্বীকাধ্য, এই মানব ও মানস মুক্তির উদ্ধমের সাথে অতীতের 
সংস্কারাবদ্ধ জীবনায়ন ও “বেদে আছে মনোভাবের ছন্দ্বও 
প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। সেদিন বহুকাল অজিত সংস্কার অন্ধ 
সংস্কাররূপে জীবনকে পঞ্কিল ও শ্লথ করে তূলেছিল । এর মূলে ছিল 
একদিকে দেউলে হওয়! বিগতদিনের গতিহীন জীবনায়ণের প্রতি 
মোহগ্রস্ত সমাজমানস এবং অপরদিকে সেদিনের বিদেশী শাসন 
ও শোষণ স্থষ্ট অর্থনীতিক জীবনযাত্রা । কালের গতির সাথে 
এ জীবনযাত্র' গতিশীল না হয়ে সেদিনের বিদেশী শাসন- 
চক্রান্তে মুমূষূর সামন্তযুগীয় সমাজ ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার জীর্ণ 
উপাদানের জগদ্দল ' পাথরের তলে নিম্পিষ্ট হচ্ছিল। সমাজ- 
মানসে এই প্রতিক্রিয়া ছুটি ধারায় প্রবাহিত হ'ল একটি 
নেতিবাচক এবং অপরটি অস্তিবাচক। সমাজ-দর্শনের প্রতিটি 
সংকটের প্রতিক্রিয়ার প্রবাহধার! সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালে প্রথমে এই 
ছুইটি পথেই প্রবাহিত হয়--কিন্ত ক্রমশঃই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও 
ঘাতপ্রতিঘাত প্রকট হ'য়ে দেখ দেয়। বলা বাহুল্যঃ সমাজ 
স্কৃতি যে ক্ষেত্রে গতিশীল যেখাঁনে নেতিবাচক প্রবাহধার] ক্ষীণতর 
হ'তে হ'তে নিঃশেষ হ'য়ে যায়-অস্তিবাচক প্রবাহধারার জয়যাত্রা 
হয় নুরু । 
নবযুগের আদর্শ__জীবনকে জানা,মানব ও মানস মুক্তির প্রবল 
কামন। প্রখর হয়ে উঠে--মানুষের কাছে এদের আহ্বান পৌছয়। 
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এই প্রাচীনের সাথে নবীনের মৃত্যুর সাথে জীবনের ছন্ব এত 
চিরস্তন-নবনব অবস্থায় তা নব নব রূপ নেয়। একদিকে শাস্তর- 
গুরু ও ব্রাক্মণে ভক্তি এবং অন্ধসংস্কার--আর অপর দিকে মানব ও 
মানস মুক্তির যুদ্ধ ঘোৌঁষণা। এই ছুই বিপরীত মানসের দ্বন্দের 
মধ্যে দিয়েই সেদিনের নবযুগের যাত্রার উদ্বোধন ঘটে । সেদিন 
দ্রষ্টা রামমোহন আর আটা ছিলেন ঈর্বরচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে 
ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসবেত্ব| রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
উক্তি প্রণিধান যোগ্য । তিনি বলছেন, “একদিকে ন্বার্থপরত৷ 
জড়তা, মুর্খতা1-_-অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । একদিকে 
বিধবাদের উপর সমাজের অত্যাচার, পুরুষের হৃদয় শূন্যতা নিজ্জীব 
জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর। একদিকে 
শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ভাসাগর ; একদিকে নিজ্ভ্রব নিশ্চল তেজোহীন বঙ্রসমাজ, 
অন্যদিকে উর্বরচন্দ্র বিগ্ভামাগর ৮ ( চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বিদ্যাসাগর থেকে উদ্ধৃত ) 

ইংরেজ প্রবন্তিত শাসনব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং তাদের নিয়ে 
আস জীবনাদর্শ, তাদের অনিচ্ছাতেই বা অজ্ঞাতসারেই প্রচলিত 
ভারতীয় সমাজমানসে ও সমাজব্যবস্থাঁয় যে কি পরিবর্তন সাধিত 
করে. দিলে তার পরিচয় পৃবে বিশদ আলোচন। করা হয়েছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবিভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হ'লে 
সেদিনের সেই পরিবেশ আমরা যেন স্মরণ রাখি । 

ইংরেজের অত্যাচার, অবিচার, উৎগীড়ন, দাসত্বের বন্ধনের 
ইতিহাস বিস্মৃত হবার নয়_-তবে একথাওসত্যি সেদিন তার] তাদের 
অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছায় যে মানব ও মানস মুক্তির বানী বহন 
করে এনেছিল, ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসের 
পুঁথি পত্র ও পঠন পাঠনের মাধ্যমে হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ তার 
অপূর্ব আম্বাদ লাভ করেছিলেন_আর এ ব্যাপারে৷ প্রিয়তম 
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শিক্ষক ডিরোজিওর সাহচর্যও মুখ্য ছিল। সেদিন তাদের এই 
প্রয়তম শিক্ষকের দৃঢ় কণ্ঠ থেকে মানসমুক্তির ও সত্যনিষ্ঠার 
জীবনাদর্শের যে বানী নিঃন্ছত হয়েছিল, তাই সেদিন এই 
তরুণদের চিত্বকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে বলেছিল, “তোমরাও 
স্বাধীন-__সত্য-নিষ্ঠায় তোমাদের জীবন গঠন কর। টম 
পেইনের 28০ ০06 96850; সেদিন এই তরুণদের “বেদ' 
“বাইবেল” হয়ে উঠলো । 

হিন্দু কলেজ সেদিন ছিল এই আবর্তের কেন্্রস্থল এবং হিন্দু 
কলেজের তরুণ ছাত্রবৃন্দ ছিল তার নায়ক । তখন কিন্তু বিদ্ভাসাগর 
ছিলেন সংস্কৃত কলেজে একান্তভাবেই পাঠে নিমগ্র। বিদ্ভাসাগরকে 
সেদিন সংস্কৃত কলেজের একনিষ্ঠচিত্তে পাঠরত ছাত্রহিসাবে দেখা 
গেল। অধ্যাপকশ্রেণী ঈশ্বরচন্দ্রের বিষ্যাবস্তায় বিস্ময়ে হতবাকৃ। 
একথা শোন। যায়, ঈশ্বরচন্দ্র নাকি এসময়ে সন্ধ্যাদি নিত্যকন্ম 
বিস্মৃত হয়েছিলেন জানিনা সেদিনের সমাজ বিক্ষোভের প্রভাব 
এতে কতটা] । 

কালের সেই তীব্র অস্তরপ্রেরণা, সেই যুগপ্রবৃত্তির প্রভাব 
থেকে তীক্ষধী তীত্র আত্মচেতনা সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু নিজেকে 
দুরে সরিয়ে রাখতে পাঁরেন নি। বার বৎসরের সংস্কৃত অধ্যায়ন 
অধ্যাপন। নিষ্ষল হয়ে গেল। হিন্দু ধর্ম কন্ম শান্্রাদি ও জীবনায়ন 
বিদ্যাসাগর মানসপটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'ল না। 
ইংরেজের মানব ও মানস মুক্তির বাণী, সামাজিক বিধি বিধানের 
মন্দ্রবাণী, তাদের বলিষ্ঠ কুসংস্কারজয়ী মনন ও মানবধর্ম্বের 
জীবনাদর্শ তার চিত্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল তাই 
সংস্কৃত কলেজের সের! ছান্র যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন 
দেখি, তার মনন, কন্দধ ও জীবনধারার মধ্যে দিয়ে সেদিনের 
যুগ প্রবৃত্তির কালের অন্তর-প্রেরণা! অধিকতর গভীর সামাজিক 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। 
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রাষ্ীয় মনন ও জীবনের মূলভিত্তিই সমাঁজ। ভারতের সমাজ 
মানসের সেইক্ষণে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব যে"ক্ষণে 
আমাদের সমাজ মানসে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে 
রাষ্ট্রনৈতিক সাধনা তখনও সুরু হয়নি। রামমোহন যাত্রা স্বর 
করেছেন--য়ুরোপ তখন নৃতন জীবনাদর্শের বানী নিয়ে পৃথিকীর 
বুকে আবিভূ্তি হয়েছে । শ্বৈরাচারী সামন্ত তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন 
ক'রে গণতন্ত্র এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের জয়যাত্র। 
সরু হয়েছে। প্রথমে রামমোহন, পরে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্ভাসাগর 
কেশবসেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম, মাইকেল প্রভৃতি 
নব্যযুগীয়ের৷ এই নুতন জীবনবাদকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। 
সেদিন যুরোপ জীবনাদর্শের যে নূতন বাণী বহন করে এনেছিল 
বিদ্যাসাগর তা শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা চেতন দ্বারা, উপলব্ধি করেই 
ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। নাঁনব ধশ্ধের তীব্র অনুভূতির প্রেরণায় 
তিনি সক্রিয়ভাবে সেদিন সকলপ্রকার বাঁধা বিপত্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ও নূতন জীবনাদর্শকে সকল মানুষের মানসে প্রতিষ্ঠার 
কামনায় রত হলেন। একটি কথা সেদিনের ভারতীয় সমাজ 
মানসের ইতিহাস গত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই কথাই পরিষ্ষুট 
হয় যুগধরন্মের প্রভাব এ জাতির উপরিস্তরে যত তরঙ্গই উখ্িত 
হোক, তলদেশে একটা গভীরতর আকৃতি উত্তরোত্তর বেড়ে 
চলেছিল। এই যে আকুতি এই যে উদ্দীপন! তার মূলে ছিল, নূতন 
জীবনবোধ। এই জীবন বোধের বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়, 
মানবজীবনে গৌরববোধ, জীবন জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান, 
মনুষ্জীবনের মাহাত্ম্য ঘোঁষণা, মানুষই মানুষের আদর্শ ও 
মানবতাবোধের আদরশশই সকল আদর্শের মূল। বিদ্যাসাগর 
মানসে এই জাগরণ রূপাযিত হয়েছিল । 

উনিশ শতকের সমাঁজমানসের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মাপ 
কাঠিতে বিশ্লেষণ করলে প্রধানতঃ ছুটি উপাদান চোখে পড়ে, 
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একটি বলিষ্ঠ মানসিকতা ও ন্বজাতি সচেতনতা এবং অপরটি ব্যক্তি 
স্বাতন্ত্য বোধ । প্রথমটি রূপ নেয় জাতীয়তা বোধে এবং পরেরটি 
গণতান্ত্রিক বোধে ও ভাবধারায়। বিদ্যাসাগর মানসেই এই ছুই 
বোধ মূর্ত হয়ে ওঠে । রামমোহনের জীবিত কালেই বিদ্যাসাগরের 
জন্ম__তাই দেখি, বি্য।সাঁগরের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল রাম- 
মোহন প্রভাবিত । কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য, ধর্ম প্রচার বা 
ধন্মী সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্ভাসাগর সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেন নি 
-আধ্যাত্বিকা, অলৌকিকতা, অজ্ঞানতা ও অদৃষ্টবাদের প্কিল 
আবর্ত থেকে সেদিনের জনমাঁনসের মুক্তির উদ্দেশ্তটে তিনি যুদ্ধ 
ঘোষণ। করেছিলেন । 

বিদ্যাসাগর ছিলেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতি 
শ্রদ্ধাবান, মানবদরদী, চিন্তানায়ক ও কর্ণধার । সেদিন তাকে 
বিদেশী শাসক ও দেশী সমাজ উভয়ের প্রতিকূলতার সম্মুখীন 
হ'তে হয়েছিল এবং এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম 
করে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। যারা একথা বলেন, 
ইংরেজের অনুগ্রহ ছাড়া, আমাদের দেশবাসী আধুনিক সাংস্কৃতিক 
আম্বাদন থেকে বঞ্চিত থেকে যেত-_তাদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে 
ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের সংগ্রামের কাহিনীটি 
স্মরণ করতে বলি। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ফলে এদেশের 
মানুষের মনে রাজনৈতিক সচেতনতা! এবং জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষের সহায়ক হ'তে পারে এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার 
সেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে এদেশে 
প্রচলিত রাখবার জন্য অর্থব্যয়ের সংকল্প করেছিলেন । তখন 
রামমোহন এই শিক্ষার অশুভ ফলের কথা স্মরণ করে বিচলিত 
হন এবং এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়কেও শাসকবর্গের এই কুটিল অপচেষ্টার সম্মুখীন 
হতে হয় এবং তার প্রতিবাদ সেদিন প্রতিরোধের পর্যায়ে গিয়ে 
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পেঁছায়। সরকারী শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থেকেও সরকারী উর্ধতন 
কম্ধ্রচারীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম কবে তার স্বকীয় 
পরিকল্পনানুযায়ী বাংল! শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন যাতে 
এই পঠন পাঠনেব মাধ্যমে দরিদ্র অজ্ঞ দেশবাসী সেদিনের নূতন 
জীবন বোধ ও আধুনিক সংস্কৃতির আবেদন লাভ করতে পারে। 
সেই সময়কার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট তিনি যে 
পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিলেন তা একদিকে যেমন জাতীয়মর্ধ্যাদা 
বোধের পরিচায়ক অপর দিকে তেমনিই মিশনারী মার্কা সরকারী 
শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

জাতীয়মধ্যাদ1 বোধ বিদ্ভাসাগব মহাশয়ের মন ও ভাবধারার 
অন্যতম বৈশিষ্ট । এই মর্য্যাদাবোধ তিনি আজীবন অক্ষুন্ন রেখে 
ছিলেন । আমাদের সমাজ জীবনে সেদিন সাহেবীয়ানার প্রবল 
বন্যা, ইংবেজীশিক্ষাব অনুরাগী যুরোপাগত জীবনাদর্শের প্ুজারী 
বিদ্যাসাগব কিন্ত এই বস্তায় ভেসে যাননি । নতুন জীবনাদর্শের 
সত্যটিকে তান উপলব্ধি কবে নিজের দেশেব জল হাওয়! মাটির 
উপাদানে তাৰ প্রতিষ্ঠাব আয়োজন কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন, তার চরিত্র পুজা পু:থিতে__'আমাদের দেশের প্রায় 
অনেকেই নিজের এবং স্বদেশেব মধ্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের 
অনুগ্রহ লাভ কবেন। কিন্ত বিষ্ভাসাগৰ সাহেবের হাত হইতে 
শিবোপো। লইবার জন্য কখনে! মাথা নত কবেন নাই। তিনি 
আমাদেব দেশের ইংবেজ-প্রথা গর্ত সহেবানুজীবিদের মত 
আত্মাবমাননার মুল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন 
নাই। একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিজ্সিপাল 
কার সাহেবের সঙ্গে দেখ। কবতে গিয়েছিলেন । সভ্যতাঅভিমানী 
সাহেব তাহার বুট বেষ্টিত ছুই পা টেবিলের উপর উদ্ধগামী করিয়া 
দিয়। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রত1 রক্ষা কর। বাছল্য ধোধ 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এঁ কার সাহেব কার্যযবশতঃ 
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সংস্কৃত কর্পেজে বিগ্ভাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে 
বিচ্ভাসাগর চটি জুতো সমেত তাহার সর্বজন বন্দিত চরণযুগল 
টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়। এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের 
সহিত আলাপ করিলেন |” 

ইংরেজী শিক্ষা ও সেই শিক্ষাবাহিত জীবনাঁদর্শের অন্ুরানীই 
শুধু নন, তার প্রচারক ও বাস্তবে তার রূপায়নের সংগঠক 
বিগ্ভাসাগরের ভাবধারায় ও জীবনযাত্রায় কোন ক্ষেত্রে কোন দিনও 
বিদেশীর মিথ্যা! অনুকরণ স্পৃহা কিন্তু ্পর্শ করতে পাঁরেনি। তাই 
একথা বল চলে-বি্ভাসাগর মানস ও জীবনযাত্রায় সেদিনের সগ্ 
উন্মেষিত জাতীয়তাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই উত্তরকালেৰ 
জ[তীয়তাবাদের শিক্ষায় বিদ্যাসাগর অন্যতম ব্যক্তিত্ব । 

বিদ্ভাসাগরের রাষ্ট্রনৈতিক মানসের অন্ততম উপাদান তাব 
মানবত। বোধ, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রযবোধ। মানবতাবোধের 
প্রেরণায় সেদিন যা কিছু কাজ সমাজ মঙ্গলের জন্য করণীয় ও 
সত্যবলে তিনি মনে করেছেন তা সম্পাদন করতে তিনি 
সামাজিক, ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় কোন বাধাই সেদিন গ্রাহা করেন নি। 

১৮৫৩ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিবাচিত হয়েই 
যে কাজটি করেছিলেন, তা একদিকে যেমন তার বলিষ্ঠ 
মানসিকতার পরিচয় দেয়, অপরদিকে তেমনিই তার। গণতান্ত্রিক 
মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে। সেদিন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য 
ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত; বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অধ্যক্ষ হবার একবছরের মধ্যেই ব্রাহ্গণেতর জাতির 
ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত কলেজের ছার উন্মুক্ত করে দিলেন। রবীন্দ্র 
নাথ বিষ্ভাসাগর চরিতে লিখেছেন,_-“তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল 
ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শৃত্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত 
না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়। শুদ্রদিগকে সংস্কৃত 
কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।” বিষ্ভামাগর মহাশয় 
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সেদিন বলেছিলেন, শুদ্রেরা যদি সংস্কৃত চর্চার অনধিকারী, তবে 
তার1 রাজ! রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত চর্চা বন্ধ কবছেন না 
কেন? অর্থের প্রলোভনে শ্রেচ্ছ সাহেবদেরই বা সংস্কৃত পড়ান 
কেন? 

গণতান্ত্রিক ভাবধারা এবং নতুন জীবনাদর্শেব প্রতি বিগ্ভাসাগব 
মহাশয়ের শ্রদ্ধা বড় গভীর ছিল। সেদিন তিনি সাংখ্য ও বেদাস্ত 
পড়তে বাধ্য হলেও জন ইয়ার্ট মিল প্রভৃতি মনীষিদেব বচিত 
ইংরেজী গ্রন্থেব সংগে ছাত্রদের পবিচিত কবতে চান, যাতে তাদের 
আদর্শ ও যুক্তিধাব! বেদান্ত ও সাংখ্যেব প্রভাব থেকে মুক্ত থীকতে 
পাবে। বিগ্ভাসাগর সেদিন স্পষ্টাক্ষবে ঘোষণা করেছিলেন,_0 
০০21:691]) 15950125, ড51)101) 1619 109991255 60 520 1021:০১ 
6. 2:2 01011590 170 00136117016 [16 12980101176 0 0176 
ড2081069. 2100 51721010058. 1) 610০ 981051016 0011955, 10781 
(06 09105 810. 91001010758, 776: 109156 15 100 2016 ৪ 
10860210: 015005.  ৬৬1)1156 28.01105 0)052 11 1106 
821051016 00001:52) ৮৮০৪ 91)0010 0100052 01000 705 50070 
11911050101) 17 75115 0000: 00 ০0012061790 6061] 
17361101706, বিগ্ভাসাগব মানসের কোথাও “বেদে আছে' মনো- 
ভাবের কোন পবিচয় আমরা পাইনি । যুক্তিবিচার ছিল তাব 
বিশ্বীস ও মননের মাপকাঠি । আধ্যাত্মিকতা, অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে 
ছিল তার যুদ্ধ-চেতনা। সকল দেশের রাষ্্রীয় চেতনা ও তার 
সাধনার মূল ভিত্তি উপরি উক্ত মানস কাঠামো | 


বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশ কাগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
এই কাগজে তিনি সেদিনের কুখ্যাত নীলকরদেব অত্যাচারের 
তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন । শুধু তাই নয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
ভারতের অর্থ নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতিকে মারাত্মক 
আঘাত হেনেছে বলে আজ আমরা উপলব্ধি করছি বিষ্ভাসাগর 
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মহাশয় সেইদিনেই তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই প্রথার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে ছিলেন তাঁর সোমপ্রকাঁশের 
মাধ্যমে । এক্ষেত্রে সমাজ সচেতন বিগ্ামাগর মানসের পরিচয় 
আমরা পাই। 
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পরিশিষ 
১৯ শতকের চার্টার আইন ও ভারতের অর্থ নৈতিক বিবর্ভন 


ইংরেজ আগমনেব প্রাকৃকালে তো বটেই, এমনকি সাময়িক- 
ভাবে উত্তর কালেও ভাবতের কুটীর শিল্পজাত পণ্যেব বাজার পৃথিবীর 
অনেকখানি জুড়ে বিস্তৃত ছিল । জেদিন এশিয়াব বিভিন্ন জায়গায় 
ভ।রতের কৃষিজাত দ্রব্য, বিশেষ করে খাদ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন 
এলাকায় কুটীর শিল্লোৎপন্ন পণ্য রপ্তানী হত। বগ্তানী বাণিজ্য 
ভাবতবর্ষের সমৃদ্ধির যুগ তখনও চলেছে । বৃটিশ এঁতিহাসিক 
মবশ্ত উদ্টে! কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বাংলার ক্ষেত্রে 
তারা বলতে চেয়েছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবনতি নাকি সুরু 
হয়েছিল আলিবদীঁব সময় থেকে । বগীর হাঙ্গামা উপলক্ষ করে 
দেশের অর্থনীতিতে ভাটার টান দেখ! দিয়েছিল । এটি নিঃসন্দেহে 
বাস্তব ঘটনার বিকৃত চিত্র পরিবেশনের প্রয়াস । বাংলার গভর্ণর 
ভেরেলেষ্ট (১৭৬৭-৬৯ ) আলিবদরঠর আমলের যে চিত্র একেছেন 
তাতে কিন্তু বিপরীত প্রমাণই রয়েছে । ভেরেলেই্ট লিখেছেন £ 
*]1)০ 90061 8558555610০ 81:615217 21000018220, (10০ 
01210179106 272101569. 2150. 0102 011170655 58015960” 1 অর্থাৎ 
সম্বদ্ধির পর্ব তখনও অক্ষুপ্ণ ছিল । 

আর এক দিক থেকেও এর প্রমাণ পাওয়। যায়। জগৎ শেঠর! 
ুপ্ডির কারবার এমনভাবে চালু করেছিলেন যে তাদের হুপ্ডিতে 
মধ্য-এশিয়াতে পর্যন্ত দেনা-পাঁওন। মেটানো যেত। এই বিস্তৃত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের বাণিজ্যিক প্রসারেরই লক্ষণ । আর এই 
বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে দেশে অর্থআমদ্বানিই বেশি হত, রপ্তানী 
বিশেষ হত না। পলাশির যুদ্ধের দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ 
থেকে য়ে অপরিমিত হীরা, জহরৎ, সোনা, রূপা বিলেতে চলে 
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যায় (যাঁর মধ্যে ক্লাইবের নিজের অংশের লুটই ছিল ৪* লক্ষ 
টাকা) তাকে মূলত বাণিজ্যিক উদ্বত্বের সঞ্চয় মনে করা অন্যায় 
হবে না। 

সুতরাং বলা যায়, বিদেশী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করার 
পূর্বে কষি ও কুটার শিল্পের যুগ্ম-উৎপাদনপদ্ধতিই ছিল ভারতীয় 
অর্থ নৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এবং তার সমৃদ্ধির কারণ। অথচ, 
রাষ্ট্রকাঠামো তখনও পুরোপুরি সামস্ততান্ত্রিক ; রাষ্ট্রীয় জীবনে, 
আইন-কানুন প্রবর্তনের বেলায় নবাব বাদশ! আমীর ওমরাহ রাই 
ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী । কালক্রমে কুটীর শিল্পের প্রসার 
ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে উদ্বত্ত উৎপাদনে সঙ্গে সঙ্গে স্্ট বণিক- 
সম্প্রদায় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তায় শুধু বিপুল 
বিত্তের অধিকারীই হলেন না” তাদের প্রভাব অর্থ নৈতিক জীবনকে 
ছাপিয়ে ক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনযাত্রায়ও অনুভূত হতে থাকে । 
ইংরেজ শাসনের প্রারস্তে তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং পরবর্তী নুতন 
রাষ্্রীয় জীবনে বাংলা দেশে জগৎশেঠ, উমিটাদ (আমীরটাদ ) ও 
পশ্চিম ভারতে অর্জুনজী-নাথজীদের প্রভূত প্রতিপত্তির সংবাদ 
পাওয়া যায়। দিল্লী এবং প্রাদেশিক দরবারে কোম্পানীর প্রতি- 
পত্তিও মূলতঃ এদেরই দৌলতে । 

কুটার শিল্পের উন্নতির এই সময়টিতে দেশে অন্তর্বাণিজ্যের ছুটি 
ধার! বয়ে চলেছিল । একটি ধারা! আমীর-ওমরাহ. ও তাদের উপর 
নির্ভরশীল অভিজাত সামন্ত সমাজের প্রয়োজন মিটাত; আর অন্য 
ধারাটি বিদেশী বণিকদের দরক!রমত সরবরাহ যোগাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী এবং তার পূর্ববর্তা বিদেশী বণিকরা মুনাফালোভীই ছিল, 
রাজ্যলোভ তখনও তাদের দেখ! দেয়নি। অল্পমূল্যে ভারতবর্ষের 
কুটার-শিক্পজাত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে চড়া দামে বিদেশের বাজারে 
বিক্রয় এবং বিদেশীর পণ্য এদেশের বাজারে চড়া মুল্যে বিক্রয় করে 
মুনাফা বাড়ানোতেই তখন পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ নিবদ্ধ। আর 
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এ-কাজে দেশী ঘওদাগরদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য । অবশ্য ক্রু 
দেখা গেল যে, রাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রভাব না থাকলে শুধু 
আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যই নয়, আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ও বিশেষ 
লাভজনক হয় না । সরকার-প্রবন্তিত শুন্ক প্রতিবন্ধকের মতে মাথা 
উ“চু কৰে দীড়ায়। কাজেই বিদেশী বণিকসম্প্রদায় উঠতি দেশী 
সওদাগর ও শেঠজী-নাথজীদের সাহায্যে সরকাবী শাসনব্যবস্থায় 
প্রভাব বিস্ত/রের চেষ্টা সুরু করেন। স্বার্থপমুদ্ধি ও আত্মপবায়ণতার 
প্রেবণায় দেশীয় বণিকসম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রচেষ্টাকে 
, অভিনন্রিত করে ; ভবিষ্যতের প্রতিযোগীরা এই সময় একে অন্থের 
সহযোগী । অবশ্ঠ দেশী সওদাগর গোষ্ঠী ছাড়া কোম্পানী এ কাজে 
নবাবের বিশ্বস্ত কয়েকজন ভূম্বামীরও সাহাধ্য পেয়েছিল। জমিতে 
অর্থ-নিয়ৌোগ তখন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, তার তুলনায় ব্যবসা- 
বাণিজ্যে টাকা খাটানো এবং ধার দেওয়া কারবারে মূলধন লগ্নী 
বেশী লাভজনক, উপবন্ত তাতে হাঙ্গামা কম। সুতরাং, সামস্তযুগের 
শেষ অবস্থায় স্বীয় স্বার্থেব তাগিদে মাঝারি এবং ছোটখাট ভূম্বামী 
বণিকসম্প্রদায়ের দিকে ঝু'কতে 'দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু 
থাকে না। 

এননি করে সামস্তযুগীয় সমাজকাঠামোর ভেতরেই নৃতন 
অর্থ নৈতিক শক্তি ও সমাজ বিন্যাসের সৃচন। হয়, এবং জরাজীর্ণ 
সামস্ততান্ত্রিক কাঠামে। ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে । এই ভাঙন 
সুরু হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে, নূতন সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে ক্ষয়িষুঃ 
পুরাতনের দ্বন্ব-সংঘাতে--কিস্ত তার পাশাশাশি সংগঠনের কাজ 
চলল অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে । এই ভাঙ্গা-গড়ার নেতৃত্বে স্বাভাবিক 
ভাবে থাক] উচিত ছিল দেশীয় বণিকসন্প্রদায়ের হাতে, অথচ 
পশ্চাদৃপদতা৷ ও সাংগঠনিক ছূর্বলতার দরুন নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল 
অধিকতর শক্তিশ[লী বিদেশী বণিকসম্প্রদায়ের হাতে । নিজের সার্থে 
আঘাত লাগার ভয়ে তার! ভাঙ্গ। ব। গড়া কোনটাকেই ন্ার়সংগভ, 
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পরিপতির দিকে এগিয়ে নিলেন ন1। ভাঙ্গন অসম্পূর্ণ রেখেই গড়ার 
নামে ভারতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় নিজেদের একচেটিয়া! অধিকার 
প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রক্ষমতাকে আয়ত্ত করার কাজে হাত দিলেন। 

এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার স্বরূপ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি তথ্য 
নজরে পড়বে । 

অষ্টাদশ শতকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্বোষ্তে বাংলা 
দেশে এক ধরণের স্থানাস্তব শুল্ক (19516 005 ) চালু ছিল। 
কিন্তু ক্ষমতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী একটি 
ফরমানের সাহায্যে নিজেদের ব্যবসাকে এই শুক্কেব হাত থেকে 
অব্যাহতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। “দস্তক' দেখিয়ে কোম্পানীব 
সওদ। দিব্যি শুক্কের হাত থেকে রেহাই পেত। বৈদেশিক বাণিজ্যে 
দত্তক ব্যবহারের অধিকাব অবশ্য নবাব কোম্পানীকে দিয়েছিলেন, 
কিন্ত আভ্যন্তরীন বাণিজ্যে তার এহেন অপব্যবহার নবাবেরও 
কল্পনাতীত ছিল। কোম্পানীর এজেন্টদের অসততায় ও ওদ্ধত্যে 
ক্রমে অবস্থা! এমন ঈ্াড়ালে! যে ইংরেজ পতাকাবাহী কোন নৌকা 
বা জাহাজ আটক করার অধিকার আর নবাবের কর্মচারীদের 
থাকলো না। 

নবাবের সঙ্গে এ নিয়ে কোম্পানীর দীর্ঘদিন মতবিরোধ চলেছে 
কিন্তু ইতিমধ্যে দেশীয় সওদাগরদের অবস্থা ক্রমেই সংকটজনক হতে 
থাকে। কোম্পানীকে তার পণ্যের জন্য শুন্ধ দিতে হয় না, অথচ 
দেশীয় বণিকদের এই শুক্ষের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় 
নেই। ফলে, অন্যায় স্বযোগভোগের মধ্য দিয়ে একদিকে দেশীয় 
বণিকরা যেমন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতে থাকে, তেমনি 
জচ্যাদিরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তাত হয় । ৃ্‌ 

বিনা শুহ্কে ব্যবস। চালাবার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা সেদিন 
নানাপ্রকার অত্যাচার, জুলুম ও নিগীড়নের আশ্রয় নিতেও কুষ্টিত 
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হয়নি! অসহ্য উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে নবাব মীরকাশিম তৎকালীন 
গভর্ণর ভ্যানসিটার্টের কাছে এক কড়া চিঠি লেখেন । চিঠিতে বল! 
হয়, কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারী, গোমস্তা ও এজেন্টদের দৌরাত্য্ে 
বিভিন্ন জেলায় নবাবের শাসনব্যবস্থা! প্রায় অচল হয়ে দাড়িয়েছে। 
পরবর্তীকালে গভর্ণর ভেরেলেষ্টও কোম্পানীর গোমস্তাদের জুলুমের 
কথা বলতে গিয়ে বাংলার তৎকালীন নবাবের একটি পত্রের উল্লেখ 
করেছেন। সেই পত্রে জান! যায় 2 “[1)65 (0১০ (022109175 
30078500795 ) 01010150510 ৪৬৪5 006 £0005 2100 ০01- 
700416125 01 00০ 11965, 10610179109 660. 10 2 0160 02 
01 01211 ৮৪100 7 2100. 0 ৮৪৮9 01 10121002 8170. 01010125- 
510175) 002৮ 001156 002 1190 960. 00 ৫1৮০ 05০ 10065 
101 £00905 ড/1)101) 816 ৮0101 ০906 0106 10966, 50 01081 
05 [08105 01 07656 01016351015 8170 105 0০176 0010710 
01006 006125, [5006] 5০221015 ৪. 1995 0 10981]5 চত1005- 
9০ 18109 ০£ 206০5. ( রমেশচন্দ্র দত্তের বইতে উদ্ধৃত ) 
এই প্রসঙ্গে কোম্পানীর অধিনস্থ বণিক উইলিয়ম বোণ্টের 
সাক্ষ্যও উল্লেখযোগ্য ; তিনি লিখেছিলেন £হ এদেশে বর্তমান 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা এবং ভারতবর্ষকে ইউরোপের 
বাজারে পরিণত করবার জন্য নিয়োজিত মূলধন পরিচালনার ব্যাপার 
যে নিছক জুলুম হয়ে দাড়িয়েছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য । এর কুফল 
প্রতিটি তাতি ও কুটির শিল্লে নিয়োজিত প্রত্যেকটি কারিগর হাড়ে 
হাড়ে উপলব্ধি করছে । দেশীয় শিল্পের প্রত্যেকটি পণ্যকে তাদের 
'একচেটিয়া অধিকারে আনবার চেষ্টা করেছে সেদিন কোম্পানীর 
কম্মচারীরা ।***” 1) ড91)101) 771751151) 0100 0061] 13818598189 
8100 018010 90103301595 211091115 020106 ৮7124 02106 
0৬5 0£ £9095 6501 10810019000167 51291] 0611561 2:80. 
021565 11 517911 16061520122 0600-+ 
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এর ম্বাভাবিক পরিণতির কথ! উল্লেখ করতেও বোপ্ট ভোলেন 
নি। তিনি লিখেছেন £ তন্তবায় ও অন্যান্ত কারিগরদের উপর 
এই স্ষেচ্ছাচারী জুলুমের ফলে দেশে পণ্যের অভাব ঘটতে থাকে, 
দাম বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন কমতির ফলে ক্রমে ক্রমে রাজস্বও 
হাস পেতে থাকে । 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই অসম-প্রতিযোগিত।য় গোমস্তাদের 
স্বেচ্ছাচারী জুলুমেব মৌখিকভাবে অনুমোদন কবেই সন্তুষ্ট থাকেন 
নি, আইনেরও সাহায্য নিয়েছিলেন । ১৭৯৩ সালেব ৩১নং 
রেগুলেশনে বলা হল £ যে তাতি কোম্পানীর কাছ থেকে দাদন 
নেবে, সে তার তৈরী মাল আব কারো কাছে বেচতে পাববে না 
অথবা অন্য কাবে। অধীনে চাকরী নিতে পাববে না। এই নির্দেশ 
অমান্য করলে দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ কর হবে । তাছাড়। 
কোন তাতি যদি একটির বেশী তাত চালায় বা একজনের বেশী 
কারিগর নিয়োগ করে তাহলেও সে “50811 06 5801206 00 ৪ 
0217910 0 33 7061:0210% 0£ 0106 50000018090 71102 0£ 01001 
07901021099 0811 0 0619৮া: 80001:01106 00 006 9.£261712100. 
এই রেগুলেশনের নামে তাতিদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার 
চালানো! হত, রমেশ দত্ত তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন । এখানে 
একট] জিনিস লক্ষণীয়। প্রথম আমলে বৃটিশ-বণিকদের দৃষ্টি সর্বদাই 
ভারতীয় বস্ত্র ও পশম-শিল্পের দিকে নিবদ্ধ। এর পিছনে 
ল্যাঙ্কাসায়ারের প্ররোচনা মহজেই অনুমান কর। চলে। বাস্তব- 
ক্ষেত্রে তার ফলাফল দাঁড়ায় এই $ ১৮২৪ সালে যেখানে ভারতে 
প্রেরিত বিলিতি কাপডের পবিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ গজ, ১৮৩৭ সালে 
ত।৬ কোটি ৪৭ লক্ষ গজের উপরে ওঠে । আর এই সময়ের মধ্যে 
মসলিন ও তাত-শিল্লের কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্য। ১ লক্ষ ৫০ হাজার 
থেকে নেমে মাত্র ২৭ হাজারে দাড়ায় । 
শিল্পবিপ্লবোত্বর ইংল্যাণ্ডে ১৭৯৩ সালের এই রেগুলেশনকে নিয়ে 
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কম বাদান্বাদ হয়নি । সে মতবিরোধ নূতন অর্থনৈতিক প্রস্ততির 
মুখে উঠতি শিল্পপতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে চলতি বণিকসম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
সংঘাতেরই অভিব্যক্তি । কোম্পানী মূলতঃ বণিক-পু'জি নির্ভর হলেও 
শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে যে তার উপর আদ পড়েনি বা নূতন অর্থ নৈতিক 
প্রেরণ।র ঝেশক যে তাব মধ্যেও খানিকট। দেখ! দেয়নি, এমন নয় । 
কোম্পানীর ডিরেক্টববর্গ ও কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ এই 
নূতন প্রবণতারই লক্ষণ। উঠতি শিল্পপতি-সম্প্রদায় ভারতের 
'শিল্পবাঁণিজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে, তার বাজার নষ্ট করে, নিজেকে 
প্রতিষ্টিত করতে চায় । চলতি বণিক সম্প্রদায় কিন্ত বৈদেশিক ও 
আভ্যন্তবীণ বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া খবরদাবি পেলেই খুশি 
থাকে । অথচ, বৃটেনেব শিল্পবিপ্নব স্ষ্ট নৃতন অর্থ নৈতিক কাঠামোতে 
ভারতীয় কুটাব শিল্পজাত পণ্যেব প্রয়োজন ফুরিয়েছে, নুতন অর্থ- 
নৈতিক সম্ভাবনাকে সফল এবং সার্থক কবে তুলতে এখন তার বরং 
অফুরন্ত কাচামাল চাই । রেখে-ঢেকে চলবা'র নীতি বরদাস্ত করতে 
আর সে রাজী নয়। 

প্রাক্তন ও নতুন অর্থ নৈতিক প্রবণতার মধ্যে মতবিরোধ দেখ 
দিলে ইতিহাসের নির্দেশেই যে দ্বিতীয় দলের পরাজয় ঘুটবে, 
তাতে সন্দেহ নেই। বণিক-পু'জি তো আসলে সামন্তযুগীয় 
কষি অর্থনীতি ও শিল্পযুগীয় ধনতাস্ত্রক অর্থনীতির মধ্যবর্তা স্তর ; 
প্রাচীন সমাজ-কাঠামোর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তার পরাজয়ও 
অনিবার্ষ। 

সুতরাং আপন্তিকারীর1 যদিও বললেন, এই রেগুলেশনের বলে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির 
কাজে লাগ।বে এবং ভয় দেখালেন যে, এর পরিণামে রাজন্য হস 
পাবে, তবু সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে আইন বলবং রইল। 
এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করার নীতি অতীতে নিন্দিত হলেও 
স্বার্থের গরজে এখন এ দেশের শিল্পকে আঘাত করে বৃটেনের তৈরী 
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মালে ভারতবর্ষের বাজার ভরিয়ে দেওয়ার কাজে কোম্পানীও 
আইনের সাহায্য নিতে কন্ত্ুর করল না। 

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভায় ১0101508001) ০৫ 9501০০ 
10 [0019 সম্পর্কে যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, তাৰ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ 

কমিটির বিবরণে বলা হচ্ছে 2 “75০ 15060 ০00065105 ৪ 
ঢ09166০6 0190 06 70011051006 0 00201771510 ৪170 
1800101:800100100 ৮৮101011005 11. ৪. 2]: 0010910019016 
0625:56 00217866 09560061৮215 00 602 1778120190001615 
0 732159]. [9 926005 10050 0০ 10 01721756 6106 12016 
670০6 01 0786 11700507121 0001) 11) 01021 00 1210001 10 
৪ 2610. 0: (09 70:00002 0 01:006 10780211815 50105011617 
10 002 1097101790001215 01 (92613116211), 

এই 4৩::6506 7190টিকে বাস্তবে বপ দিয়ে ভাবতকে কৃষি- 
কেন্দ্রিক কবে তোলাই ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্ঠ । আব ইংল্যাণ্ডের 
শিল্লোন্নয়নের পক্ষে এ ছিল আবশ্মিক ৷ কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি 
এর ফুলে এক গুরুতর সংকটেব সম্মুখীন হল। কেবল যে কুটীব- 
শিল্লের বড় বড় কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব লোপ পেল তাই নয়, কর্মচ্যুত 
অসংখ্য বেকার কারিগব জমির ওপর ভীড় বাড়াল। আর চাষী- 
সম্প্রদায় অবসরকালীন কর্মসংস্থানের স্রযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় 
তাদের স্বল্প-উপ।জনেও বিরাট আঘাত লাগল । ণ 

ভারতীয় কুটার-শিল্পেব এই শ্বাসরোধকর পরিবেশ অন্য দিক 
থেকেও বিপর্ধয় ঘনিয়ে তুলল । আগে যে পুজি কুটীর-শিল্পে এবং 
বাণিজ্যে নিয়োজিত হত, লগ্লীর ক্ষেত্র ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসায় তা' 
এখন জমিতে নিয়োগ ছাড়া আর উপায় রইল না। বৃটিশ স্বার্থের 
প্রয়োজনে এমনি করেই দেশীয় বণিক অভিজাতের প্রতিপক্ষ 
রূপে নূতন ভূম্বামী শ্রেণীর উদ্তব। কাজটি কতট৷ সুপরিকল্পিত 
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ভাবে অনুষ্টিত, তা জানা যায় ১৭৯৩ সালের ৬ই মার্চ লর্ড 
কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে যে সব 
কোম্পানীর ডিরকইরদের জানিয়েছিলেন তার বিবরণ থেকে ঃ [০ 
740110 ০1616 15 1016, 00০ 02061 1 01:0012000) 
02810175810 100676500৫6 8 0. 0,175 5611105 26 &. 10:500100) 
01 1. 020100 270 016 176215560৫6 10176 19 [101901- 
001785615 10৬. 4500০ 0810] 15 2) ৪ ৫0159 ০: 
7095002106 00517 15 2৬০1: 20900 10 9506206 01786 006 
18750 ০8115515 700558550. 107 016 080565 ₹৮17101) 0106৮ 
চ71] 192 170 109215 ০0৫ 2101910517)6 71761) 006 78116 
06015 01501721590 ড71]] 66 ৪1160 60 00০ 0 91015956 
01810901101: 85 50179 85 0116 €6127016 15 05018150 
6০ ০৪ 5900190./ 

বাঙ্গালী সওদাগর গোষ্টিব অর্থ-বিনিয়োগের যে পরিসর 
কোম্প।নীর দৌবাত্ব্যে ক্রম-সংকীর্ণ হয়ে আসছিল, নান! দিক থেকে 
তার পথ আরে রুদ্ধ কবে দিলে ( যা কর্ণওয়ালিস করেওছিলেন ) 
বেনিয়ানর। অগত্য। জমিদাবী ক্রয়ের দিকে ঝু'ঁকবে, কর্ণওয়ালিস সে 
আশা পোষণ করতেন । ভারতকে কৃষিমুখী কবে তোলার যে 
প্রয়োজনীয়তা শিল্পবিপ্রবের তাগিদে জরুরী হয়ে উঠেছে, তার 
স্বার্থেও নৃতন একদল ভূক্বামী স্জন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ 
দরকার হয়ে পড়েছিল। কর্ণওয়ালিস জানতেন, এই ভূম্বামী 
শ্রেণীর অস্তিত্ব একান্তভাবে কোম্পানীরাজ-নির্ভর বলে, বৃটিশ” 
স্বার্থের বাইরে বেরুবাঁর ক্ষমত1 তাদের থাকবে ন1। উপরম্ত, এদের 
আবির্ভাব দেশীয় বণিক সম্প্রদায়কে আরও পঙ্গু করে তুলবে, 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নির্বধ এবং নিরঙ্কুশ হবে। বিত্তশালী 
ভারতীয়দের দৃষ্টিকে ভূমিকেন্দ্রিক করার এই উদ্দেশ্যই রূপ পেয়েছে 
কর্ণওয়ালিশ-প্রবতিত চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে। কোম্পানীর পাহারা" 


1 
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দারিতে নূতন ভূম্বামীদের স্যার্থসংরক্ষণের সুদ ব্যবস্থা থাকায় 
জমিতে টাক খাটানে। বিত্তবানদের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠল 
এবং নিজের স্বার্থে এই শ্রেণী ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় পৃষ্ঠ- 
পোষক হয়ে দাড়াল । দেশের কৃষিসম্পদ একান্তভাবে পরনির্ভর 
ভূম্বামীশ্রেণীর অধিগত হওয়ায় বৃটিশ-শিল্লের রসদ যোগাবার কাজ 
অনেকটা! নিশ্চিন্ত এবং নিবিদ্ব হল। ন্থীয় স্বার্থবাহী অকুলীন এই 
ভূম্বামী সম্প্রদায়ের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্টে, সামাজিক ও 
রাষ্্রীক জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে এই কারণেই 
ইংরেজ সেদিন কম চেষ্টা করেনি । জমিদারদের প্রতি সম্ত্রমপূর্ণ 
ব্যবহার করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল 
এবং সরকারী সভা সমিতিতে নৃতন তৃম্বামীদের বিশেষ সম্মান- 
প্রদর্শনের নীতিও অনেকদিন অনুশ্থত হয়েছে । 

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরও এই পরিবর্তনের গুরুতর প্রভাব পড়ে । 
মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণী চাকরীর আকর্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
দিকে অগ্রসর হয়েছিল, এ-ধারগাকে আজকাল এতিহাসিকর! ভূল 
বলছেন । মধ্যবিত্ত শ্রেণী একান্তভাবে বুটিশ বণিক রাজত্বের স্থষ্টি__ 
এ-সিদ্ধান্তও এঁতিহাসিক তথ্যসম্মত নয় বলেই জানা গেছে । তবে, 
বুটিশ আমলের প্রথম দিকে বেনিয়ান ও মৃৎস্থদ্দীরা যে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর খানিকট] ভিন্ন ধরণের অর্থ নৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিল, 
তাতে সন্দেহ নেই। আর ভারতীয় অর্থনীতির নূতন কৃষিযুখা 
রূপান্তরের ফলে পূর্বতন জীবিকাচ্যুত হয়ে তারা যে এই সময় 
থেকে সম্পূর্ণ রূপে চাকরি নির্ভয় হয় এবং বেটিস্কের. শিক্ষা-নীতি যে 
এই পরিবেশ-প্রস্তরতিতে অনেকখানি সহায়তা করে, তাও বোধহয় 
নিঃসন্দেহেই বল। যায়। 

শুধুমাত্র এতেই সন্তষ্ঠ না থেকে সঙ্গে সঙ্গে পশম, তুলা চা, 
নীল, কফি ও রবার প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদনগুলিকেও 
বুটিশের ' একচেটিয়া অধিকারে আনার চেষ্টা চলল। ফলে, 
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গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্ত। ও দারিদ্র্য আরও প্রকট হয়ে দেখ! দিল। 
জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের নীচু স্তরে জমির উপর চাপ- 
বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে জমির ক্রমিক বিভাজনের ফলে 
উৎপাদন-হাস গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন সর্ধহার। কৃষক শ্রেণীর সমস্যাকে 
জটিলতর করে তুলল। শিল্প-বিপ্রব সংঘটিত হলে এই উদ্বৃত্ত 
জনসংখ্যা কলে-কারখানায় নিয়োজিত হতে পারত । কিন্তু এখানে 
তার পথ বন্ধ বলে বাংলা, ছোটনাগপুর, মালাবার, করমগ্ডলের 
উদ্ৃত্ত কৃষিজীবি জনসংখ্যাকে কুলির কাজ নিয়ে ডারবান, জাঞ্জিবার 
মরিশাস প্রভৃতি দূর-দৃরাস্তরে পাড়ি জমাতে হল। সাগরপাড়ি 
দেওয়া স্বর ১৮১৯ সালে-_কুলি চালান দেওয়ার একবার-নাম। 
প্রথা! প্রবর্তিত হওয়াঁর সঙ্গে সঙ্গে; আর তা চরমে পৌছায় ১৮৩৩ 
সালে, দাসপ্রথ! অবসানের অব্যবহিত পর। 

মোট কথা, প্রথমে ইংল্যাণ্ড ও তার কিছু বাদে পশ্চিমী দেশ 
গুলিতে যখন সামস্তযুগীয় এবং উত্তরকালীন বণিক-পৃ'জি-নির্ভর 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে নৃতন 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বদিয়াদ গড়া হচ্ছে, তখনই জোর করে 
ভারতের অর্থনীতিকে কৃষিকেন্দ্রিকতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়! 
হয়েছে। তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্রবের অগ্রগতির সাথে 
সাথে, তার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদকে দৃঢতর করবার 
প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে ভারতের অর্থনৈতিক 
রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে । যে প্রতিক্রিয়৷ ইঙ্িত হিসাবে 
স্থরু হয় আঠারো শতকে তাই উনিশ শতকে রাণ্ীয় যন্ত্রের মাধ্যমে 
রূপ নেয় স্থনিশ্চিত নীতি ও কর্মাপন্থায়-_যার প্রত্যক্ষ ফল ১৮১৩ 
এবং ১৮৩৩-এর সনদ এবং পরবতাঁকালের মহারাণীর ঘোষণা । 
বণিক-পুজির প্রতিভূ কোম্পানীর শাসনকর্তৃত্ব ঘুচিয়ে ভারতকে 
ধনিকন্বার্থের বাহক পালমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আনাঁও বৃটেনের 
তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোগত দাবীরই প্রত্াক্ষ ফল। অথব। 
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ঘুরিয়ে বলা চলে, বণিক-পু'জির সঙ্গে ধনতন্ত্রের দ্বদ্দে ধনিক 
সম্প্রদায়ের যে পরাজয় ঘটল--তার ফলেই শাসনব্যবস্থার এই 
হাত-বদল । 

বল। বাহুল্য, হাত-বদলের কাজটি নিধিল্পে সম্পন্ন হয় নি। 
ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে অবশ্য কোন প্রতিবাদ আসে নি, প্রতি বন্ধকও 
সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু বণিক-পু'জি ও ধনিক শ্রেণীর পারস্পরিক 
সংঘাত কাজটিকে যথেষ্ট জটিল ও আবর্তময় করে তুলেছিল। 

১৮১৩ সালের সনদ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারে প্রথম 
হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা এবং ইংলগ্ডের রূপান্তরিত অর্থ নৈতিক কাঠামো 
বণিক-পু'জির প্রয়োজন যে ফুরিয়ে এসেছে তারও স্মারক। এই 
আইনে বৃটিশনাগরিকমাত্রেই বিশেষ লাইসেন্স নিয়ে ভারতে বাণিজ্য 
করবার এবং জমি কিনবার অধিকাব পেল । কোম্পানী ছাড়াও 
বিশেষ লাইসেন্সের অধীনে যে কোন ইংরেজ ব্যবসায়ীর পক্ষে 
বিলিতা পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী করাব বাধা রইল না। রাজব্ব- 
হাসের আশঙ্কায় ভারতীয় শিল্পকে সম্পুর্ণ ধংস করে দেওয়ার 
বিকদ্ধে কোম্পানীর তবু খানিকট। আপত্তি ছিল; কিন্তু কোম্পানীব 
আওতা! বহিতভূতি নবীন আগন্ভতকর1 এদিক থেকে বেপরোয়া, রাজন্ব- 
লোভের পিছুটান তাদেব নেই । তাই উনিশ শতকের প্রথম দিকেই 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সম্পূর্ণ ধ্বংসের লক্ষণ দেখা দিল। ১৮ শতকের 
গোড়ার দিকে যেখানে প্রতি বছর এদেশ থেকে রপ্তানীকৃত 
মিহিবন্ত্রের আনুমানিক মুল্য ছিল ১০ লক্ষ পাউও্, ১৯২২--২৩ 
সালে তা নেমে এলে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। এই সময় ভাবতীয় বস্ত্রকে 
রপ্তানীৰ সময় এদিক থেকেঃ আমদানীর ক্ষেত্রে ওদিক থেকে 
দু-তরফা৷ চড়। শুক্ধের সম্মুখীন হতে হত। 

এতে] গেল ফলাফল । কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রূপান্তরিত অর্থনীতি 
নৃতন ও পুরোনো ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধটিকে ভালভাবে 
অনুধাবন না! করলে এই সনদের উদ্দেশ্য সঠিক বোবা যাবে ন1। 
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তার জন্য এই সময়কার ইংলগ্ডের অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক পটভূষ্ষি- 
সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন । 

১৮৩২ সালের পূর্ব পর্যস্ত ইংলগ্ডে পালণমেন্টে প্রবেশের এক 
চেটিয়৷ অধিকার ছিল, মাত্র বড় বড় জমিদার ও “রটন বাঁরো'র 
মালিকদের । এই অধিকারও আবার মুষ্টিমেয় জমিদার পরিবারেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর সীমা-পরিবেষ্টন নীতি ও শিল্প-বিপ্লবের 
ফলে বহু পুরোনো বরোর জনসংখ্য। যদিও কমে গিয়েছিল, এবং 
ম্যাঞ্চেষ্টার, বাঁমিংহাম, লীভস, শেফিল্ড প্রভৃতি নৃতন শিল্পকেন্ত্র- 
গুলোতে লোকের ভীড় দেখা দিয়েছিল, তবু জনবিরল বারোগুলিই 
যথারীতি পালমেন্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে চলছিল, অথচ জনবহুল 
নৃতন শিল্পকেন্দ্রগুলি' কোন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার পায়নি। 
ভারত প্রত্যাগত “নবাব'রা বা ওয়েষ্ট ইগ্ডিস প্রত্যাগত 
ধনী ব্যবসায়ীরা টাক1-পয়স নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে “রটন বারো।' 
কিনে পালণমেণ্টে প্রবেশের অধিকার অর্জন করত! বলা 
বাহুল্য, এ ব্যবস্থা কিছুতেই নবোদ্ভুত ধনিক শ্রেণীর মনঃপুত হতে 
পারে না। 

১৭৮০ খুষ্টাবে ক্রিষ্টফার উইভিলের নেতৃত্বে পালণমেন্ট সংস্কারের 
জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং তারপর মেজর জন কাটরাইট 
পালণমেন্ট সংস্কারের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন। আন্দোলনটি 
নৃতন ধনিকগ্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় অধুনা-সম্প্রসারিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ১৭৯২ 
খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সে গনতন্ত্র ঘোষিত হয়, ১৭৯৩ এর 
জানুয়ারীতে লুই-এর হত্যা, ফেব্রুয়ারীতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, 
মার্চে রেভলিউশনারী ট্রাইব্যুনাল, এপ্রিলে কমিটি-অফ পাবিক 
সেফটি" মে মাসে “'জিরনডিন'দের পতন ও জাকবিন'দের উত্থান 
এবং তারপর “টেরারে'র রাজত্ব সুরু হয়। ঘটনাগুলির প্রক্রিয়া 
ইংলণ্ডের উপর অনেকখানি ছায়াপাত করে এবং তার স্থুযোগ 
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লিয়ে পিট পার্সমেণ্ট সংস্কারের আলোচনা বন্ধ করে দেন 
সাময়িকভাবে হঠে গেলেও নৃতন ধনিকগোষ্ঠী অবশ্য নিশ্চপ বসে 
খাকেন নি। 

উনিশ শতকের প্রাবস্তে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সময় 
নেপোলিয়ন ইউরোপের সকল বন্দরে বুটিশ বানিজ্য জাহাজ 
নোঙর করা নিষিদ্ধ করে দেন; ফলে এই বিস্তৃত অঞ্চলে বৃটিশ 
পণ্য আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে 
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়ে শিল্পপতিরা বেজায় মুক্কিলে পডেন 
এবং নূতন বাজারের জন্য তাদের তরফ থেকে সরকারের কাছে 
দাষী জানানো এবং চাপ দেওয়া হতে থাকে । ১৮১৩র সনদ 
আসলে সেই দাবীরই স্বীকৃতি । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মনীতি (মূলতঃ বণিক পুজির 
সামন্তমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ) ইতিমধ্যে ইংলগ্ডের নূতন 
সমাজ কাঠামোর প্রসাব ও বিস্তুতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে 
উঠেছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর কোম্পানী যতই 
দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হতে থাকে, ততই তাদের 
মধ্যে বণিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে রাজত্বও রাজম্ব লাভের ঝোক 
প্রবল হয়ে ওঠে । রাজস্ববৃদ্ধির দিকে নজব যাওয়ায় ব্যবসায়ের 
দিকটি ক্রমেই অবহেলিত হতে থাকে । 

গোমস্তা ও এজেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষস্থানীয় অনেকের আপত্তি এমন কি প্রতিবাদের কারণও 
খুঁজজে এইখানেই পাওয়া যাবে। আসল কথা বৃটিশ বণিক পু"জি 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে দেশী সওদাগরদের হঠিয়ে দিয়েই 
খুশী ছিল, স্বার্থের পরিপন্থি বলেও এ দেশের শিল্পকে সম্পুর্ণ 
ধ্বংষ করার ইচ্ছ। বা আগ্রহ তার ছিল না। বোণ্টের সাক্ষ্যে 
এই অনিচ্ছার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । এই কারণেই ওয়ারেন হেগ্িংস 
হেনরি ভ্যাদ্দিটার্টের কাছে লিখতে পেরেছিলেন ; “ণু ৮৪৪ 
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হেষ্টিংস-এর আবেদনটি শুধু তার সহ্ৃদয়তার চিহ্ন নয়, এটি বণিক 
পু'জির স্বার্থ সংরক্ষণেরই প্রস্তাব। অর্থনৈতিক বিবর্তনে বণিক 
পু'জির গতি যদ্দিও ধনতন্ত্র অভিমুখী, তবু মনোভঙ্গির দিক থেকে 
তা সামস্তশাহীর অন্থুরাগী। তাই রাজস্ব হাসের ভয় 
কোম্পানীকে যতটা উৎকণ্ঠিত করে, ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস 
করার আগ্রহ তাকে ততটা উতস্বক কবে না। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, ১৮২৫ সাল থেকে কোম্পানী ভারতে কোন 
বিলিতি পণ্য আমদানী করেনি এবং তার বিছ্ুফাল পবে 
কাচা পশম, তৈরী পশম, নীল ও সোরা (5210220) ছাড়া 
অন্যান) পণ্য ইংল্যাণ্ডে পাঠানে। বন্ধকরে দিয়েছিল । আরও 
মজার কথা, এই সময় কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ভারতে 
বৃটাশ পণ্য দ্রব্যের কতটুকু চাহিদা হওয়া সম্ভব, সে সম্পর্কে 
, মতামত জানতে চাইলে ওয়ারেন হেষ্টিংদ খোলাখুলি বলেছিলেন; 
হতদরিদ্র ভারতবাসীর প্রয়োজন বলতে বিশেষ কিছু নেই) 
আর নিতান্ত যেটুকু না হলেই নয়, তা তারা এদেশেই পেয়ে 
থাকে । স্যার জন ম্যাল্কম বলেছিলেন £$ ভার্তবাসীর জ্রুয় 
ক্ষমতা নিতাস্ত কম বলে তিনি মনেই করেন নাযে তারা! কখনো 
বুটাশ পণ্যের ক্রেতা হতে পারে। 

এইসব বিরূপ মন্তব্য ইংল্যাণ্ডের নূতন শিল্পপতিদের পক্ষে 
নিশ্চয়ই শ্রুতিমধুর হয়নি। ১৮১৩-র চার্টারে তাই ইংজ্যাণ্ডের, 
ব্ছিবাণিজ্য প্রসারিত করে ভারতের বাজার দখলের প্রচেষ্টায় 
কোম্পানী ও কোম্পানীর কর্মচারীদের চেছ়ে কোম্পানী বহ্িসভূত 
নৃতন বলিকধের প্রাধান্য দেওয়া হল । 
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» কিন্তু প্রথম দিকে এর! বিশেষ গ্বিধা করতে পারলেন না। 
একে তে৷ বহুদিন যাবত ম্্রপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর অস্তিত্বই এক 
বিরাট প্রতিবন্ধক, অধিকন্ত আগন্তকদের বিকদ্ধে কোম্পানী ও 
কোম্পানীর কর্মচারীদের অনধিকার হস্তক্ষেপেরও অভিযোগ 
উঠলো । 

ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও এদিকে ভীষণ 
দুর্যোগ দেখা দিয়েছে । ১৮১৫-এর সন্ধির পর জনসাধারণ যখন 
স্থদিনের আশা করেছে, তখনই ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা 
দেখ দ্িল। জিনিষপত্রের দামও হঠাৎ অসম্ভব কমে গেল। 
এর অবশ্যস্তাবী ফল শ্রমিকের সংখ্যা ও মজুবী হা'স। অন্যদিকে 
কষিজাত দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় জমিব মালিকেরা এবং বড় 
বড় খামারের অধিকারীরা চাষীদের পাওনা এবং “পুয়োর-ল' 
অনুযায়ী দেয় ভাতা কমিয়ে দিল। 

যুদ্ধের দকণ জাতীয় খণেব বোবা ভারী হয়ে উঠেছিল এবং 
এই মৃূল্যসস্কোচের জন্য সে বোঝা আরো স্ফীত হল। আয়কর 
তুলে দেওয়ায় দরিদ্র সাধারণের উপর করভার আরও ভাবী হয়ে 
চাপল । জমিদারদের স্বার্থে শস্তশুক্কেরও সামান্য পরিবর্তন , 
কর! হল, দেশের বাণিজ্য এবং কৃষিব এই অবস্থায় লোকের 
ছর্দশার আর অন্ত রইলো না আর ছুর্দিনের পরিণতিরূপে 
নানা জায়গায় মেশিন ভাঙ্গা ও অনশনজনিত গোলযোগ দেখা 
দিল। বিপ্লব-সম্ভাবনার সামনে বণিকপু'জি ও নৃতন শিল্পপতিদের 
সংঘাত কিছুদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। 

কিন্তু ১৮২৫ সালে অর্থনৈতিক অবস্থার অনেকটা উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন ধণিকশ্রেণী আবার শশ্যশুক্ক ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করে এবং সস্তায় কাচামাল পাওয়ার দাবী 
জানায় । অথচ, ভারতবর্ষে কোম্পানীর মনোভাব তখনো 
অপরিবতিত। ১৮২৯ সালে লর্ড বেট্টিক লিখেছেনঃ গু ৪11 
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বেষ্টিস্কের এই উক্তি নুতন শিল্পপতি সম্প্রদায়ের চোখে রাজন্ব 
লোভের আচ্ছন্ন দৃষ্টি মনে হওয়াই স্বাভাবিক ৷ যে আচ্ছন্ন দৃষ্টি 
রাজন্ব-হ্রাসের আশঙ্কায় ভারতীয় শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে 
ভয় পায় বলা বাহুল্য তাৰ সঙ্গে নৃতন ধণিকশ্রেণীর বিরোধ 
অনিবাধ্য । পালণমেন্টের সংস্কীব ছাড়া তাদের দাবী গৃহিত 
হবে না উপলব্ধি করেই এর! র্যাডিক্যাল ও শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে 
যোগ দিয়ে নুতন পালণমেণ্ট সংস্কারের প্রচেষ্টায় মাতে । যার 
ফলে ১৮৩ সালে গ্রে'র রিফর্ম বিল; ১৮৩২ সালে বিলটি 
গৃহীত হয়। 

১৮৩৩ সালের সনন্দকে নৃতন পার্লামেণ্ট-সংস্কারের প্রত্যক্ষ 
ফল বলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালের চার্টারে তবু বিশেষ 
লাইসেন্সের বাধানিষেধ ছিল, এবারে সে-আপদও দূর হল। 
ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রথম নূতন অর্থনীতি 
প্রয়োজনে অবাধ বাণিজ্য (762 [806 ) ও 18/5562. 1816 
নীতি অনুযায়ী আমূল ঢেলে সাজ হল। এর কিছুকাল আগে 
থেকেই আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ নীতির সাহায্যে গোটা! পৃথিবীর 
শিল্প ও ব্যবসাকে একটি মাত্র সমবায়সংগঠনে পরিণত করার 
সার্থকতা প্রচার করতে শুরু করেছিলেন ইংরেজ অর্থনীতি- 
বিদদের মানচেষ্টার গোষ্ঠী (19170165502 501001 ০: 
7০012010103 )। মাঁনচেষ্টার গোষ্ঠীর মূল বক্তব্যটি ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ঠাড়ায় এই £ ভারত কৃষিনির্ভর এবং 
ইংল্যণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ বলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ নীতি 
'অন্ভযায়ী ভারতবর্ষ বিনা দ্বিধায় তার কৃঘি উংপাদনকে ইংল্যা্ডের 
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যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় রসদ যোগাবার কাজে লাগাবে এবং 
বিনিময়ে তার কাছ থেকে তৈরী পণ্যদ্রব্য পাবে । তাদের মতে 
পারস্পরিক স্বার্থেই ব্যবস্থাটির প্রচলন প্রয়োজন এবং উভয় 
দেশের পক্ষেই তা সমান স্থবিধাজনক। তারা আরো বলেন £ 
আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেকটী দেশই আস্তর্জাতিক 
সমবায় শিল্পসংগঠনের এক একটী ইউনিট, তাই নিতান্ত দৃষ্টিকটু- 
রূপেই প্রকট হল। ১৮৪০ সালে “হাউস অব কমন্স কমিটিতে 
এই নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্টোগোমার মার্টিন 
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0 00025 2151106 ি0]) 10 00 20১ 30১, 509, 40909, 509 
৪100 1000 001:09106 01901 21010165, 07০ 70100006017 
00]: 02001601165] 09 1806 001751001 0080 16 195 0221) 
11) 0106 1917 0001:59 01 080০ 71 01101 16 1795 02512 006 
ঢ0৮/1 ০0 006 50010786০৮০] 0])০ 76211” অর্থাৎ নামে 
অবাধ বানিজ্য হলেও, নির্বাধ সে শুধু একতরফা ইংল্যাণ্ডের 
নৃতন শিল্পপতি সম্প্রদায়ের পক্ষে । 

আরে! একদিক থেকে এই সনদের প্রয়োজনীয়ত। প্রকট হয়ে 
উঠেছিল। ১৮ শতকের শেষ ভাগ এবং ১৯ শতকের সুরু 
থেকেই ইংল্যাণ্ডের টাকার বাজার ( 0001)2% 1081150 দ্রুত 
সংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং ক্রমে ইংল্যাণ্ডের ভৌগলিক সীমান। 
অতিক্রম করে অন্যান্য দেশে মূলধন লগ্লীর প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দেয়। ইংল্যাণ্ডের চোখে ভারতবর্ষ একটি প্রতিযোগিতাবিহীন 
উপযোগী ক্ষেত্র; অথচ কোম্পানীর অজুন্থত নীতি ও কার্যক্রম 


৫০, 


মূলধনের প্রসারের পরিপন্থী । তাই প্রথমে ১৮১৩ সালের 
এবং পরে ১৮৩৩ সালের সনদে নূতন মূলধন নিয়োগের পথ 
উন্দুক্ত করে দেওয়া হল। এর অর্থই হচ্ছে কোম্পানী-বহিভূতি 
মূলধন ও কারিগবি বিদ্যাকে ভাবতে আমন্ত্রন জানানো! । হণ্ট 
ম্যাকেঞ্জী ১৯৩২ সালে বলেছিলেন 2] 202 1006 ৮69 58116051176 
85 6০ 0১2 10000066102 06 ০80191 05 41600 1212100910১ 
/0009081 167095 02 00756 00 2 66101817 যায 05 
001217)210191 50900190015  210191051175 26217650065 
522]05 10 1702 5০096 101 10296]1) 06 500090017, £০০0৫ 
01181870621 2100 1000505. চডাঠোে 15010109218 0: 
501621015  00911610961019১ 01815062 200 10055, 
ড1)0 1810090. 18 70210£91, 11 70901217990. 2170. 91001660 
018. 51101601009 ড৮৮০9010,] 0011715 0200209 2. 080169115 
95 101০6 ০02 0086 017219062 210 1000505 ) ৪86 00০ 
52176 01076 010০ 90200196015 £10]) 10106 110161)0 56100 
04 ০৪101. অর্থাৎ ম্যাকেঞ্জি শুধু মূলধন পাঠিয়েই সন্তুষ্ট 
ছিলেন না, ইংল্যাণ্ডের ক্রম-প্রসারণশীল মধ্যবিত্তদের একটা 
স্বরাহা! করতে এবং তাদের মাধ্যমে কাঁচামালের সরবরাহের 
ব্যবস্থাকে নিরাপদ করতেও চেয়ে ছিলেন । ১৮১৩ সালেব 
চাটার অনুযায়ী কোম্পানী বহিভূত যে সব ইংরেজ ব্যবসায়ী 
ভারতবর্ষে আপতে নুরু করেন নৃতন কাজের উপযোগী করে 
বৃটেনের বহিবাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতের ভার মূলতঃ তাদের 
উপরই ছিল। ১৮৩৩ সালের সনদ এই নবাগতদের বনিয়াদকে 
দৃঢ়তর করে। লক্ষণীয় এই যে, এই সনদ গৃহীত হবার 
দু'তিন বছরের মধ্যেই নূতন শির্পপতিদের প্রতিভূ হিসাবে 
বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স (১৮৩৬) বোম্বাই চেম্বার আব কমার্স 
(১৮৩৭) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগচলে! গড়ে ওঠে এবং এদেশে 


৯৫১ 


বৃটিশ পণ্যের বাজার ব্যাপক ও সুদ, কঁচামালের বাঞ্জার 
নিরাপদ নিশ্চিত করার কাজে লাগে । কোম্পানী যেমন ছিল. 
বণিক-পু'জির বাহন, এর! তেমনি নূতন ধণিকশ্রেনীর এজেণ্ট। 

এই দ্দিক থেকে ১৮৩৩ সালের সনদ ভারতীয় শিল্পের প্রতি 
শেষ এবং চরম আঘাত । পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে ভারতীয় 
শিল্প অনেকদিন যাবতই মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুনছিল 
এই শেষ আঘাত তার মৃত্যুকে অবধারিত করে তুলল। . 
ইংল্যাণ্ডের প্রসারণশীল সমাজকাঠামোর তাগিদে অবশ্য এ ছাড়া 
উপায়স্তরও ছিল না। ১৯ শতকের মধ্যান্ে, বরং বলা যায় 
তার কিছুটা আগেই, বৃটিশ ধনতন্ত্র বিকাশের চবধম শিখরে 
পৌছায়। মূলধন লগ্রীর মাধ্যমে শিল্পউন্নয়নের এই অগ্রগতিকে 
তখন থেকে ইংল্যান্ডের ভৌগলিক সীমানার বাইরে প্রসারিত 
করতে ন৷ পারলে [৪৮ 06 [01011151716 1২০0০) অনিবার্ষ 
হয়ে উঠত; পড়তি দাম এবং যুনফা-হ্বাস ঠেকানে। যেত না। 
সৃতরাংমুনাফা বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহে উদ্বত্ত মূলধন বাইরে রপ্তানীর 
কথা ভারতে তারা বাধ্য । 

তাই দেখা গেল, ১৯ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বৃটিশ 
মূলধন ভারত এবং প্রাচ্যাভিমুখী। সেই মূলধনই পরবর্তীকালে 
ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন করেছে। অবশ্য তা 
ইতিহাসের আরেক পর্ব । ( লেখকের প্রবন্ধ-_“ক্রান্তি' মাসিক 
পত্রিকা! হইতে )। 


ভুমিনীতি ও ভুমিসম্পর্ক-প্রাককোম্পানীর আমল 


প্রাক্‌্-বৃটিশ আমলে ভারতের ভূমি ব্যবস্থার অগ্যতম বৈশিষ্ট 
ছিল, সেদিন যুরোপের মত ব৷ বৃটিশ রাজত্বের দিনে প্রতিষ্ঠিত 
সামস্ত-তান্ত্রিক ভূম্বামী জমিদারের মত কোন শ্রেণীর ভারতের 
কৃষি অর্থনীতিতে সেদিন অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু বৌদ্ধ 


১৫২ 


অথবা মুসলমান রাজাদের রাজত্ব কালে যে সকল সামস্ততান্ত্রিক 
ভুম্বামী শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ্য কর] যায় তারা সেদিন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট 
কতকগুলি গ্রামের রাজার প্রতিনিধি হিসাবে কর আদায় করার 
অধিকার ভোগ করতেন-__-আজকের জমিদারের মত জমির ওপর 
কোন মালিকানা তাদের ছিল না। তীর কেবল রাজার 
হয়ে এই সকল গ্রাম থেকে রাঁজম্বই আদায় করে যা পেতেন 
তার একটি অংশ নিজের] রেখে রাজাকে বাকী অংশ দিতেন । 

প্রাক-ত্রিটিশ আমলে ভারতের মাটিতে ম্যানর ব্যবস্থার কোন 
অস্তিত্ব ছিল না। 

আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল সেদিন রাজাদেরও 
জমির ওপর কোন মালিকান! ছিল না। তারা কেবল উৎপাদনের 
একটি অংশ রাজন্ব হিসাবে পেতেন । 

ভূমি ছিল গোটা! গ্রামীন গোষ্ঠি বা পঞ্চায়েতের মালিকানায় 
এবং ভূমি কখনই রাজাব সম্পত্তি বলে গণ্য হত ন]। 

সামস্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় কোন ব্যবস্থাতেই সেদিন জমিতে 
কৃষককুল ছাড়া অন্য কারও মালিকান। স্বীকৃত ছিল ন1। 

আর যেহেতু জমিতে রাজার কোন মালিকানা ছিল নাঁ_ 
যেহেতু রাজার পক্ষে সেদিনের সামস্তদের জমির মালিকান। প্রদান 
করাওসম্তভব ছিল না। এইসব সামস্তদের রাজা শুধুমাত্র তার হয়ে 
রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়ে ছিলেন । সেদিন হিন্দুঃ বৌদ্ধ, 
মুসলমান কোন রাজার আমলেই গ্রামীন সংঘ বা পঞ্চায়েতগুলির 
এই জমির মালিকান থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়নি । তবে 
একথা ম্মরণ রাখতে হবে সেদিন, জমিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত কোন 
অধিকার ছিল না- গ্রামের সমগ্টিগত মালিকান! প্রচলিত ছিল। 
রাজার রাজস্ব গ্রামগত ভাবেই ধাধ্য হত, ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের 
উপর ধার্ধ্য করা হত না। ( এই প্রসঙ্গে পুস্তকের গোড়াতে বিশদ 
আলোচন। করা হয়েছে ।)' 


১৫৩ 


এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল বৃটিশ আমলে নুতন 
ভূমি নীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে।' এই নীতি অনুসারে গ্রাম- 
গুলি জমির উপর তাদের প্রচলিত গোষ্টিগত অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হ'ল এবং ছুই রকমের নুতন ধরনের মালিকানা এই 
সব অঞ্চলে প্রচলিত হ'ল-__দেশের কতক অঞ্চলে চিরস্থায়ী 
জমিদারী ব্যবস্থা এবং অপর এলাকায় কৃষকদের ব্যক্তিগত 
মালিকান। প্রবন্তিত হয়েছিল । যারা সেদিন রাজার হয়ে রাজন্ব 
সংগ্রহ করতো--তারাই চিরস্থায়ী প্রথায় জমির মালিক হল । 
এমন করেই ভারতের জমিতে ব্যক্তিগত মাঁলিকান৷ প্রতিষ্ঠিত 
হয়-_ভীরতের ইতিহাসে এর ব্যবস্থা সেদিন সম্পূর্ণ ই অপরিচিত 
ছিল। 

অর্থাৎ ইংরেজ প্রবন্তিত ভূমিনীতির ফল্দে ভারতের গ্রামীন 
অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল। ভূমিতে ব্যক্তি 
মালিকান' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কৃষিকার্ধে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির 
বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হ'ল। ভূমি-সম্পর্কের 
এই পরিবর্তন প্রাকৃ-ধনতান্ত্রিক সামস্তযুগীয় অর্থনীতির পরবর্তী 
ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিবর্তনে যে সকল কারণ সন্ত্রিয় ছিল 
তার মধ্যে অন্যতম । 

নৃতন ভূমিনীতি প্রবপ্তিত নূতন ভূমি-সম্পর্ক ও ভূমি রাজস্বের 
ফলে বিগত দিনের শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজন মিটানই গ্রাম্য 
পঞ্চায়েত পরিচালিত কৃষির যে উদ্দেশ্য ছিল তার পরিবর্তে 
অন্দরে বাহিরে বাজারের এবং বিক্রয়েই কৃষি অর্থনীতির মূল 
উদ্দেষ্ত হয়ে দাড়াল । (7202 010900106 জা016 1007 01620017760 
5 006 02৬ ০১1০০৬০১ 6020 0£ 9816 8130. 1)61802+ 
015210520 0178190021.--10251391--9090121 08015103170 02 
[109 02007291159 ). এই নৃতন ব্যবস্থাতে কৃষকেরা বাজারের 
জন্থ উৎপাদন করতে আরস্ত করল--এবং বাজার যোগায়োগ 


১৫৪ 


ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বিস্তৃতি হতে থাকে । অর্থাৎ 
কৃষির বানিজ্য করণ ( 0092200615181158001, 0৫ 82110916016 ) 
সরু হল। আর এই (02017)01:51811590101 ব্যাপক হয়েছিল 
সেইসব এলাকাতেই যেসব এলাকায় ফসল উৎপাদন করা 
হত দেশ থেকে রপ্তানী করার উদ্দেশ্য। এছাড়া সকল উৎপাদনও 
সোশ।লাইজ কর! হয়েছিল। 

ইংল্যাণ্ডে শিল্পেব ব্যাপক বিকাশের ফলে এনব শিল্পের জন্য 
প্রয়োজন হ'ল কাচামালের। কাজেই এদেশে সেদিন ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট সেই অনুযায়ী অর্থনীতিব অনুসরণ করলেন যাতে 
বুটিশ শিল্পের উপযোগী কাঁচামালেব উৎপাদনেব এলাকা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় আবাব সাথে সাথে এদিকেও তারা নজর 
বেখেছিলেন, যাতে দেশেব খাছ উৎপাদনেব পরিমান বৃদ্ধি 
পায় বৃটেনে ক্রমবর্ধমান জন সাধাবণের খাদ্যের চাহিদা 
মেটাতে । এই প্রকারে দেশেব কৃষি পণ্যেব বাজার তৈয়ারীর 
প্রচেষ্টা চলেছিল ওদের দেশে--ফলে এদেশে কৃষির (01101 
01811580101) ও 9080191195901010 ব্যাপক হতে থাকে। এই 
নীতির মাধ্যমে আবও একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল 
সেদিনের কাচা টাকাওয়াল। বিত্তবান লোকের এদেশে শিক্প 
বাণিজ্যেব অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ দেখে জমিতে টাকা খাটান 
মর করলেন। আর এই টাকা খাটানটা সেদিন উপরিউক্ত 
কারণে খুবই লাভজনক ছিল। ফলে ভারতবর্ষের সেদিনের 
সঞ্চয় শিল্পমুখী হয়নি । বৃটেনের হয়েছিল ম্ববিধে তাদের 
প্রতিদ্বন্দিতায় সম্মুখীন হতে হল না। এ বিষয়ে পূর্বের্ধ বিশদ- 
আলোচনা কর হয়েছে। 
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